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World History (1763 to 1949—Half Paper) 


Chapter 11 


Chapter IL: 


Chapter III: 


Chapter IV; 


Chapter V: 
Chapter VI: 
Chapter VII: 


Chapter VIII : 


Chapter IX: 
Chapter X: 
Chapter XI: 


Europe and the World. ‘ 
Colonisation by European Nations (up to 
mid- eighteenth century). Political Survey of 
Europe (after the Seven Years’ War). 
Enlightenment and Revolution. 
The French Philosophers. American War of 
Independence. The French Revolution. 
Napoleon. 
Reconstruction of Europe, 1815 to 1878. 
Settlement of 1815. Revolutions of 1830 and 
1848. Nationalism and National States. 


Industrial Civilization. 

Industrial Revolution in England, Changes in 
Europe and impact upon the world with 
special reference to India, 

International Relations from 1878 to 1914. 
The Expansion of Europe—partition of 
Africa, 

America. 

U.S.A. from Independence to the First World 
War. Outline of South American history, 
Japan and China. 
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of Nations, 
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United Nations Organization, Revolution in 
China, New map of the World, 


প্রথম অধ্যায় 


ইউব্রোপ ও পৃথিৱী 


বিভিন্ন মহাদেশে ইউরোগীয় জাতিসমূহের বাণিজ্য বিস্তার ও 
উপনিবেশ স্থাপন ds কয়েকখত বৎসর ইউরোপের বিভিন্ন জাতি 
পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে। আধুনিক যুগের (Modern Age) ইতিহাসে ইউরোপের 
প্রসার? (Expansion of Europe ) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। 
ইউরোপের দেশগুলি যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ANTA 
অন্তান্ত মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন (colonisation) এবং বাণিজ্য ও 
aata বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহা নহে। প্রধানতঃ ধর্মসংক্রান্ত ও 
অর্থ নৈতিক কারণে ইউরোপের প্রসার আরম্ভ হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
ইহার সুত্রপাত হয়, ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইহা পরিণতি লাভ 
করে। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতেও ইউরোপের প্রসার অব্যাহত গতিতে 
চলিয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এশিয়| ও আফ্রিকা অনেকাংশে 
ইউরোপের উপনিবেশিক প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। 

মধ্যযুগের ( Middle Ages) শেষদিকে আধিক ক্ষেত্রে নানাবিধ অভাবের 
প্রতিকারের জন্য ইউরোপের জাতিগুলির পক্ষে ইউরোপের বাহিরে নৃতন 
স্থঘোগ-স্থবিধার সন্ধান করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। পাঁচটি মহাদেশের 
মধ্যে ইউরোপই 'নাকারে সকলের চেয়ে ছোট | জীবন ধারণের জন্য 
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প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যের জন্য ইউরোপ মধ্য যুগে অপর দুইটি মহাদেশের উপর 
নির্ভরশীল ছিল। মশলা, তুলা প্রভৃতি ইউরোপে মোটেই উৎপন্ন হয় নাঃ 
সোনা, রূপা, রেশম প্রভৃতি ইউরোপে উৎপন্ন হইলেও ইহার পরিমাণ অত্যন্ত 
অল্প। মধ্য যুগে ইউরোপ প্রধানতঃ এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে এই সকল দ্রব্য 
গ্রহ করিত । ধর্সযুদ্ধের (Crusades) যুগে ইউরোপে এশিয়া হইতে আমদানি 
দ্রব্যাদির চাহিদা বেশ বাড়িয়! গিয়াছিল। ইটালীর অন্তর্গত ভেনিস, জেনোয়া 
প্রভৃতি নগরের বণিকেরা আরব বণিকদের নিকট হইতে এই সকল দ্রব্য ক্রয় 
sfai পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চালান করিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
মধ্য প্রাচ্যে (Middle East ) তুক্কাঁদের (Ottoman Turks) আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার ফলে আরব ও ইটালীয় বণিকদের 
বাণিজ্যে বাধা পড়ে। ফলে ইউরোপে এশিয়া 
হইতে আমদানি ব্রব্যাদির অভাব বাড়িতে থাকে । তখন পশ্চিম ইউরোপের 
সমুদ্রোপকৃলে অবস্থিত কয়েকটি দেশ__পতুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, 
নেদারল্যাগুম্‌ ( বর্তমান হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম )--এই সকল দ্রব্য সংগ্রহের 
জন্য আরব ও ইটালীয় বণিকদের উপর নির্ভর ন! করিয়া সাক্ষাৎভাবে এশিয়ার 
সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়। 
এইভাবে যখন অর্থ নৈতিক কারণে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর 
যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল সেই সময়ে খ্রীষ্টান পাত্রী 
ও amal (monks ) ইউরোপের বাহিরে 
Reet প্রচারের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপে খ্রীষটধর্মের প্রচার সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং প্রচারকদের 
দৃষ্টি এশিয়া ও আফ্রিকার উপর পড়িয়াছিল। ফলে খ্রীষ্টান বণিক ও ধর্মপ্রচারক 
এক সঙ্গে বিশ্ববিজয়ের জন্য যাত্রা করিল এবং অদম্য উৎসাহ, সাহস ও 
অধ্যবদায়ের ফলে তাহারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িল। 
পৃথিবীর ভূগোল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে এবং নাবিকগণ সমূত্র- 
পথে নৌচালন (navigation ) কার্ধে অভিজ্ঞ না হইলে ইউরোপের বণিক ও 


অর্থনৈতিক প্রয়োজন 


ধর্মপ্রচার 
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ধর্মপ্রচারকগণ তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে সফল হইত না। মধ্য যুগের শেষ দিকে 
নানা ভাবে__বিশেষতঃ আরব বণিকদের সাহচর্ধে__ইউরোপীয়েরা এই দুইটি 
বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে 
কয়েকজন ইউরোগীয় পর্যটক, ধর্মপ্রচারক ও বণিক 
জলপথে চীন দেশে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের contin wigs ster 
মধ্যে ভেনিসীয় বণিক মার্কো পোলোর (Marco 
Polo) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পৃথিবীর আকৃতি ও বিভিন্ন দেশের 
অবস্থান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনার স্থত্রপাত হইয়াভিল এবং নানাবিধ 
মানচিত্র অঙ্কিত হইতেছিল। সমুদ্রে জাহাজের পথ নির্দেশের জন্য নানাপ্রকার 
যন্ত্রের (compass, astrolabe ) ব্যবহার আরম হইয়াছিল । জাহাজ নির্মাণ 
শিল্প ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছিল। এই সকল কারণে পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে ইউরোপ বাণিজ্য ও ধর্মবিস্তারের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে 
সামুদ্রিক অভিযান প্রেরণে সমর্থ হয়। 

সামুদ্রিক. অভিযান 8 এই সকল সামুদ্রিক অভিযানে পথপ্রদর্শক 
ছিল পতুগাল ও স্পেন। জিক্রান্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া পতুর্গীজগণ 
আফ্রিকার উপকৃলবাসী মুসলমানদের ( Moors ) $ 
সহিত যুদ্ধ করিত। এই উপলক্ষে আফ্রিকা সম্বন্ধে 8 
তাহাদের BSAF জাগ্রত হয় এবং আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল হইতে পূর্ব দিকে 
অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষে ও চীনে যাওয়া সম্ভব বলিয়া তাহার! অনুমান করে। 
পতুগালের রাজবংশীয় কুমার হেনরী ( Prince Henry the Navigator ) 
সমুদ্রঘাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ১৪৮৮ Jla পতুগীজ 
নাবিক বার্থোলোমিও দিয়াজ ( Bartholomew Diaz ) Ber অন্তরীপ 
( Cape of Good Hope ) আবিষ্ধার করেন। দশ বৎসর পরে ভাস্কো 
দা গামা ( Vasco da Gama ) ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে 
উপস্থিত হন। ইহার পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পতুগিজ নাবিক ও 
বণিকগণ সিংহল, WAG, চীন ও জাপানে উপস্থিত হয়। বণিকদের 
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সহযোগিতায় খ্ৰীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ এই সকল দেশে ক্যাথলিক শ্রীষ্টধর্ম প্রচার 
করিতে থাকে | 

ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়ার অধিবাসী নাবিক কলম্বস (Columbus) মনে 
করিতেন যে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে 
BIA হইলে ভারতবর্ষে এবং চীনে যাওয়া 
যাইবে । এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি 
১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের রাজা ও রাণীর SIRE স্পেন হইতে সমুদ্রযাত্রা 
করেন এবং আমেরিকা মহাদেশের সংলগ্ন একটি দ্বীপে (San Salvador, 
বর্তমান বাহামা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত Watling 
Island ) উপস্থিত হন। তিনি যে একটি নৃতন 
মহাদেশ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহ! তিনি বুঝিতে পারেন নাই) তাহার 
ধারণা ছিল যে তাহার আবিষ্কৃত দেশই ভারতবর্ষ (Indies) | seco খ্রীষ্টাব্দ 
agate নাবিক কেব্রেল (Cabral) সমুদ্রপথে ভারতের সন্ধানে বহির্গত হইয়। 
ঝড়ে ও স্রোতের বেগে দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হন এবং বর্তমানে ব্রাজিল 
নামে পরিচিত দেশ আবিষ্কার করেন। কিছুদিন পরে ইটালীর অন্তর্গত 
ফ্লোরেন্সের অধিবাসী আমেরিগো ভেম্পুচী ( Amerigo Vespucci ) নামক 
এক নাবিক নিজেকে নৃতন মহাদেশের আবিষ্র্তা বলিয়া প্রচার করেন। 
অতঃপর এক জার্মান অধ্যাপকের প্রস্তাব অনুসারে নবাবিদ্কৃত মহাদেশ 
আমেরিগোর নামের সহিত যুক্ত হইয়া “আমেরিকা নামে পরিচিত হয়। 
কয়েক AAT পরে AQ WS নাবিক ম্যাগেলান ( Magellan) স্পেনের রাজার 
অধীনে চাকুরী লইয়া সমুদ্রযাত্রা করেন। আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া 
তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হন এবং বর্তমানে যে প্রণালীটি তাহার 
নামে পরিচিত ( Straits of Magellan) উহার মধ্য দিয়! প্রশান্ত মহাসাগরে 
প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। 
ম্যাগেলানই সর্বপ্রথম সমুদ্রপথে ভূপ্রদক্ষিণ করেন এবং ইউরোপ ও এশিয়ার 
পশ্চিমদিকের সমুদ্রপথ ( western sea route) আবিষ্কার করেন। ক্রমে 


স্পেন 


আমেরিকা আবিষ্কার 
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স্পেন দেশ হইতে বহু ভাগ্যান্বেষী নাবিক ও পাদ্রী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় 
উপস্থিত হয় এবং নৃতন মহাদেশের বিভিন্ন অংশে ভৌগোলিক আবিষ্কার ও 
রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে থাকে । 

পশ্চিম ইউরোপের আর দুইটি দেশ__ইংলগু ও ফ্রান্স_সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে 
একেবারে উদ্নাসীন ছিল না। ইংলগুরাজ সপ্তম 
হেনরীর নির্দেশে ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়ার 
অধিবাসী নাবিক জন ক্যাবট (John Cabot ) ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আটলাণ্টিক 
মহাসাগর অতিক্রম করিয়া নৃতন মহাদেশে উপস্থিত 
হন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসীরাজ 
প্রথম ফ্রান্দিসের পৃষ্ঠপোষকতায় দুইটি সামুদ্রিক অভিযান উত্তর আমেরিকায় 
প্রেরিত হইয়াছিল। 

ওপনিবেশিক সাআজ্য (588 Empire) £ এই সকল সামুদ্রিক 
অভিযানের ফলে পৃথিবীর একটি বৃহৎ অংশে ইউরোপীয় কয়েকটি দেশের 
উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য. স্থাপিত হইয়াছিল। ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ Ay 
জগতের প্রধান রূপে ঘোষণা করেন যে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল হইতে 
পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (East Indies) পর্যন্ত বিস্তৃত 
বিশাল ভূখণ্ডে বাণিজ্য ও রাজত্ব করিবার অধিকার 
একমাত্র পতুগালের .থাকিবে। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আর একজন পোপ উত্তর 
মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত একটি কাল্পনিক সীমারেখা টানিয়া পুর্বাংশে 
পতুগালের এবং পশ্চিমাংশে স্পেনের একচেটিয়া! অধিকার ঘোষণা করেন। 
সাধারণভাবে বলিতে গেলে, আফ্রিকা, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার 
gait (afaa) পর্তুগালের ভাগে পড়িল, স্পেন পাইল সমগ্র উত্তর 
আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অপিকাংশ। 

পতুগাল এই বিশাল সাম্রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন অপেক্ষা বাণিজ্য 
বিস্তারেই বেশী উৎসাহী ছিল। কেবলমাত্র ব্রাজিলেই পর্তুগালের স্থায়ী 
উপনিবেশিক সাত্রাজা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকায় স্পেনের সাম্রাজ্য 


ইংলও 


ফ্রান্স 


স্পেন ও পতুগাল 
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উপনিবেশ স্থাপনের ভিত্তিতেই গঠিত হইয়াছিল। স্পেনীয় সেনানায়ক 
নূতন মহাদেশে কর্তেজ (Cortez) এবং পিসারে। ( Pizarro ) 
স্পেনীয় atatan বর্বরোচিত নৃশংসতার সাহায্যে যথাক্রমে মেক্সিকো 
এবং পেরু অধিকার করেন। নৃতন মহাদেশ হইতে প্রচুর স্বর্ণ, রৌপ্য, 
মণিমাণিক্যাদি স্পেনে আনীত হয়। স্পেন দেশ হইতে বহু লোক নৃতন 
মহাদেশে যাইয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষদিকে নৃতন মহাদেশে স্পেনদেশীয় অধিবানীর সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ | 
১৫৮০ ABIE পতুগাল স্পেনের রাজার শাসনাধীনে আসে। অত:পর যাট 
বংসরকাল পতুগাল ও স্পেনের বিশাল সাম্রাজ্য সম্মিলিতভাবে স্পেনের 
কর্তৃত্বাধীন থাকে । দীর্ঘকাল পরে-__উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে_ দক্ষিণ 
আমেরিকায় স্পেন ও পতুগালের অধিকার বিলুপ্ত হয়, তাহাদের উপনিবেশিক 
সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে। 
এলিজাবেথের রাজত্বকালে ( ১৫৫৮-১৬০৩ ) ইংলণ্ড সামুদ্রিক বাণিজা 
বিস্তারে এবং উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রসর হয়। হকিন্স (Hawkins), cor 
(Drake), ক্যাভেণ্ডিন (Cavendish), র্যালে (Raleigh) প্রভৃতি দুঃসাহসী 
নাবিকগণ সমুদ্রপথে ইংলণ্ডের প্রাধান্য স্থাপনের ব্যাবস্থা করেন। ১৬০০ 
নানি Mia ভারতে বাণিজ্যের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী গঠিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে উত্তর আমেরিকায় স্থায়ী ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের RANT 
হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে উত্তর আমেরিকায় ইংলণ্ডের দশটি সমৃদ্ধ 
উপনিবেশ ছিল এবং ইহাদের অধিবাশীর সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ। 
সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তারে এবং উপনিবেশ স্থাপনে ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্থী ছিল 
স্পেন, নেদারল্যাও্স্‌ বা ইউনাইটেড afs (United Provinces 
অর্থাৎ বর্তমান হল্যাণ্ড ) এবং ফ্রান্দ। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেন দুর্বল হইয়া 
পড়িয়াছিল এবং স্পেনের দুর্বলতার স্থযোগে 248, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স স্ব a 
সমৃদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিল। 
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ওলন্দাজেরা (the Dutch) অর্থাৎ হল্যাগুবাসীরা পতু গীজদিগকে 
বিতাড়িত করিয়া সিংহলে এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্ধে (East Indies)— 
জাভা, স্থমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে_-প্রাধান্ত স্থাপন 
করে। ভারত, চীন এবং জাপানের বাণিজ্য 
অনেকাংশে তাহাদের হস্তগত হয়। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে নবস্থাপিত বাটাভিয়া 
(Batavia) শহরে বিশাল ও সমৃদ্ধ ওলন্দাজ সাআাজোর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই উত্তর আমেরিকায় হল্যাণ্ডের বাণিজ্য 
প্রসারিত হয় এবং উপনিবেশ (New Netherlands) স্থাপিত হয় । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডের সহিত হল্যাণ্ডের বাণিজ্য ও উপনিবেশ সম্বন্ধে 
তীব্র প্ৰতিদ্বন্দিতা ছিল এবং দুই দেশের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় 
যুদ্ধের ফলে ওলন্দাজনগরী নিউ আম্স্টারডাম ইংরেজদের হস্তগত হয় এবং 
তাহার! ইহার নৃতন নাম দেয় নিউ Bat সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে 
ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতার পরিবর্তে সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপিত. 
হয় এবং উভয়ে সম্মিলিত ভাবে ফ্রান্সের বিরোধিতা করিতে থাকে | 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্রান্স উত্তর 
আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। এই প্রচেষ্টার পরিণতি স্বরূপ ক্যানাডা 
এবং নোভা স্কোটিয়ার (Nova Scotia) ফরাসী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। 
১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানাডায় কুইবেক ( Quebec ) 
শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ফরাসী জাতির 
উপনিবেণিক প্রচেষ্টা কেবলমাত্র উত্তর আমেরিকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। 
আফ্রিকায় এবং ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের দিকে তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল, 
এমন কি aa প্রাচ্য ( Far East ais চীন ও জাপান_পর্যস্ত তাহাদের 
কর্মভূমি গ্রসারিত হইয়াছিল। 

ইন্জ-ফরানী প্রতিদ্বন্দ্বিতা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগ (১৬৮৯-১৮১৫) পর্যন্ত ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকায় 
এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ( 3980- 


ওলন্দাজ সাম্রাজ্য 


ফ্রান্সের উপনিবেশ 


টি আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


১৮১৫) পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাশীদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা 
চলিয়াছিল। এই দীর্ঘকালব্যাগী প্রতিদধন্দিতার মূলে ছিল প্রধানতঃ ইউরোপের 
বাহিরে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য দুই দেশের প্রবল আগ্রহ | 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর আমেরিকায় ইংলণ্ডের উপনিবেশ গুলি 
জনবহুল হইলেও ফরাসী উপনিবেশগুলির চেয়ে আকারে ছোট ছিল। পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (West Indies) ইংরেজ ও ফরাসী উপনিবেশ ও বাণিজ্য- 
কেন্দ্র পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। আফ্রিকায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বাণিজ্যকেন্দ্ 
ছিল-_ফ্রান্সের মাঁদাগাস্কার, ইংলণ্ডের গান্ধিয়া ও ন্বর্ণোপকূল (Gold Coast) 
_ কিন্ত ‘অন্ধকার মহাদেশে? (Dark Continent) 
ae রানে উপনিবেশ স্থাপনের যুগ তখনও আসে নাই। 
ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল 
মাদ্রাজ, বোম্বাই ও নবস্থাপিত কলিকাতা । ফরাসীদের দক্ষিণ ভারতীয় 
বাণিজ্যকেন্দ্র পণ্ডিচেরী মাদ্রাজের একশত মাইলের মধ্যে অবস্থিত ছিল, আর 
বাঙ্গালায় ফরাসী বাণিজ্যকেন্দর চন্দননগর ছিল কলিকাতার অতি নিকটে | 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সই 
অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিমান প্রতিদন্দী fea) ইউরোপে তখন ফরাসীরাজ 
চতুৰ্দশ লুইর (Louis XIV) প্রবল প্রতাপ, ধনবলে ও সামরিক শক্তিতে 
তিনি afm | ফ্ৰান্সে জাতীয় এক্য সুপ্রতিষ্ঠিত, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে 
ওলা ফ্রান্স ইউরোপের শীর্বস্থানীয়। ইংলণ্ড সামরিক 
শক্তিতে নগণ্য এবং দীর্ঘকালব্যাপী আভ্যন্তরীণ 
রাজনৈতিক সংঘর্ষে দুর্বল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানাকারণে পৃথিবীব্যাগী 
প্রতিদন্দিতাত় ফ্রান্সের পরাজয় এবং ইংলণ্ডের জয় হইয়াছিল | এই কাঁরণগুলির 
মধ্যে সমুদ্রপথে ইংলণ্ডের শক্তিবৃদ্ধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । হল্যাণ্ডের 
সহযোগিতাও ইংলণ্ডের পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল | 
১৭১৩ Jta ইউট্রেক্টের সন্ধি ( Treaty of Utrecht ) দ্বারা ইউরোপে 
একটি দীর্ঘকালব্যাপী প্রবল যুদ্ধের (War of Spanish Succession ) 


ইউরোপ ও পৃথিবী > 


সমাপ্তি ঘটে। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে ফ্রান্সের রাজবংশের এক কুমার 
স্পেনের সিংহাসন লাভ করিলেন, ফলে ইউরোপে এবং আমেরিকায় স্পেনের 
বিশাল সাম্রাজ্য তাহার হস্তগত হইল। কিন্তু ফ্রান্সের সহিত তাহার কোন 


প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রহিল না, কারণ সন্ধির একটি 
সর্ত এইরূপ ছিল যে ফ্রান্স ও স্পেন কখনও একই bas eile 
রাজার শাসনাধীন হইবে না। উত্তর আমেরিকায় f 
ফরাসী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নোভা ertia ইংলণ্ডের অধীন হইল 
এবং নিউফাউগুল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যাংশ সমন্ধে ফ্রান্স নিজের দাবী 
পরিত্যাগ করিল। স্পেনের নিকট হইতে ইংলগ পাইল faatt এবং 
মিনর্কা দ্বীপ, ফলে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাংশে ইংরেজদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইল। স্পেনের সহিত একটি পৃথক সন্ধির দ্বারা ইংলণ্ড আমেরিকায় নিগ্রো 
ক্রীতদাস চালান দিবার অধিকার পাইল। ইংলগ্ডের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য 
. বিস্তারের ইতিহাসে ইউট্রেক্টের সন্ধির অসাধারণ গুরুত্ব রহিয়াছে | 

ইউট্রেক্টের সন্ধির ফলে উত্তর আমেরিকায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিদন্দিতার 
নিবৃত্তি ঘটে নাই। সম্রাট উরংজীবের মৃত্যুর (১৭০৭) কিছুকাল পর মুঘল 
সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ভারতে ইন্দ-ফরাসী প্রতিদন্দিতা প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিল। ওদিকে স্পেনের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্যসংক্রান্ত রোরেষি 
পূৰ্ববত চলিতেছিল | অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সকল কারণ সম্মিলিত- 
ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল দুইটি প্রবল ইউরোপীয় যুদ্ধে। 

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (War of Austrian Succession) * 
১৭৪০ গ্রীষ্টাব্দে অন্রিয়ার অধিপতি সম্রাট as চার্লস পরলোকগমন FTAA I 
তাহার পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি কন্যা মারিয়া থেরেসাকে (Maria 
Theresa ) উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করিয়াছিলেন এবং এই মনোনয়ন 
সংক্রান্ত দলিল ( Pragmatic Sanction ) 
ইউরোপের প্রধান শক্তিবর্গ অনুমোদন করিয়াছিল। 
কিন্ত প্রাশিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় ফ্েডারিক ( Frederick Il, Frederick 


যুদ্ধের কারণ 


ag আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


the Great) উক্ত দলিল sate করিয়া. অস্িয়ার অন্তর্গত সাইলেশিয়া 
(Silesia ) আক্রমণ করিলেন । Sata প্রতি শত্রুতা বশতঃ ব্যাভেরিয়া 
( Bavaria ), ফ্রান্স ও স্পেন তাহার সহিত যোগ দিল। ফ্রান্স ও স্পেনের 
প্রতি শক্রতাবশতঃ ইংলণ্ড অক্টিয়াকে সাহায্য করিতে লাগিল | 

দীর্ঘ আট বৎসরব্যাপী (১৭৪০-১৭৪৮) যুদ্ধের পর আয়ল| সেপেলের সন্ধি 
(Peace of Aix-la-Chapelle ) ছারা ইউরোপে 
শাস্তি স্থাপিত হইল (১৭৪৮)। সাইলেশিয়! 
'ফ্রেডারিকের অধীন রহিল। ইউরোপে আর কোন পরিবর্তন হইল না, 
ফ্রান্সের কোন লাভ হইল না | 

এই ইউরোপীয় বুদ্ধ উপলক্ষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দিতা নৃতন 
মহাদেশে ( আমেরিকায় ) এবং ভারতবর্ষে প্রসারিত হইয়াছিল । আমেরিকায় 
মা ATEN “রাজা জর্জের যুদ্ধে” (King George’s War) 
ইন-করাসী বদ্ধ এবং দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক যুদ্ধে ( Carnatic 

War) ইংরেজ ও ফরাসীর শক্তি পরীক্ষা 

হইয়াছিল। এই দুইটি যুদ্ধের ফলে কোন পক্ষই আমেরিকায় বা ভারতবর্ষে 
স্থায়ীভাবে জয়লাভ করিতে পারে নাই । যুদ্ধাবসানে পরস্পরের বিজিত 
রাজাখণ্ড পরস্পরকে প্রত্যর্পণ করায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। 

সগুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ( Seven Years’ War ) 2 etaa] সেপেলের সন্ধি 
সাময়িক যুদ্ধবিরতি atal ইহার পরবর্তী, আটবংসরকালের মধ্যে 
ইউরোপের কূটনৈতিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে । ফ্রান্স প্রাশিয়ার 
পক্ষ ত্যাগ করিয়া Bata পক্ষে যোগদান করে এবং ইংলগু afata পক্ষ 
ত্যাগ করিয়া প্রাশিয়ার পক্ষে যোগদান করে। ইউরোপের রাজনীতি 
ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন “কূটনৈতিক বিপ্লব” ( Diplomatic Revolution ) 
নামে পরিচিত। এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ হইলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয় 
'€ ১৭৫৬) এবং সাত AHF পরে (১৭৬৩) প্যারিসের সন্ধি দ্বারা শাস্তি 
স্থাপিত হয়। 


যুদ্ধের ফল 


ইউরোপ ও পৃথিবী ১১ 


সপ্তবধব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্স বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ইউরোপে 
ফরাসী বাহিনী প্রাশিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় ফ্রেডারিক কর্তৃক পরাজিত হয়। 
ফ্রেডারিক ইংলণ্ড হইতে প্রচুর আথিক সাহায্য পাইয়া নিজের সামরিক শক্তি 
বুদ্ধি করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষে ফরাসী সাগ্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা দুর হইল 
এবং ফান্সের অধিকার চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, 
কারিকল ও মাহে__এই চারিটি স্থানে সীমাবদ্ধ ক eles 
রহিল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ( West 
Indies ) ফরাসী অধিকার সঙ্কুচিত হইল ক্যানাডা ইংলণ্ড কর্তৃক বিজিত 
হইল। সমুদ্রপথে Raver আধিপত্য হুপ্রতিষ্ঠিত হইল, ভারতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ পরিষ্কৃত হইল। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের 
ইতিহাসে সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ | 

এই যুদ্ধের ফলে aan ও প্রাশিয়ার অবস্থা পরিবতিত হয় নাই। 
mafa প্রাশিয়ার অধিকারতুক্ত রহিল, ABM এই প্রদেশটি পুনরধিকার 


করিতে পারিল al | 

সপ্তবরধব্যাপী যুদ্ধের পরে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা : 
সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের শক্তি, এশ্বর্ধ ও মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে 
afacta হইয়াছিল। এই সময়ে ইংলও, ais ও mafe একটি 
সম্মিলিত রাজ্য ছিল। ইহার অধিপতি ছিলেন 
হারনোভেরীয় (Hanoverian ) বংশের তৃতীয় 
জর্জ (১৭৬০-১৮২০)। তাহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে ক্যানাডা ইংলণ্ডের 
অধিকারভুক্ত হয় এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্ত উত্তর 
আমেরিকায় পুরাতন ব্রিটিশ উপ্রনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করিয়া 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ( United States of America) পরিণত হয় | 
ইংলগ্ডে এই সময়ে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব স্থগ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রাজার ক্ষমতা 
সঙ্কুচিত ছিল। 

সপ্তবর্ষব্যাগী যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের রাজা ছিলেন বুর্বে (Bourbon) বংশীয় 


ইংলণ্ড 
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পঞ্চদশ লুই (১৭১৫-১৭৭৪ )। তিনি রাজকার্ধে মনোযোগ দিতেন না, 
x মন্ত্রী ও পারিষদবর্গের উপর রাজ্যশাসনের ভার 
দিয়া নিজে আমোদ-গ্রমৌদে সময় কাটাইতেন | 
তাহার অকর্মণ্যতা, রাজনৈতিক অপরিণামদ্রশিতা এবং বিলাসপ্রিয়তার 
ফলে ফ্রান্স ক্রমশঃ দুর্বল Zeal পড়িতেছিল। এই প্রসঙ্গে সপ্বর্ষব্যাপী 
যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় ও ক্ষতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শিক্ষায়, 
সভ্যতায়, Gai ফ্রান্স ইউরোপের মধ্যমণি ছিল; কিন্তু কুশাসন ও 
আন্তর্জাতিক মর্ধাদাহানির ফলে ফরাসী জাতি সকলের অলক্ষ্যে বিপ্লবের 
পথে অগ্রসর হইতেছিল | 
পুর্বেই বল! হইয়াছে যে ইউট্রেক্টের সন্ধি (১৭১৩) অনুসারে ফ্রান্সের eA 
রাজবংশের এক কুমার স্পেনের সিংহাসন লাভ করেন। স্পেন তখনও 
ae আমেরিকায় বিশাল সাশ্রাজ্য শাসন করিত বটে, 
কিন্তু যোড়শ শতাব্দীতে তাহার যে শক্তি, G47 ও 
মর্ধাদ ছিল তাহ। সপ্তদশ শতাব্দীতেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সপ্তবর্ষব্যাগী 
যুদ্ধে স্পেন ফ্রান্সের সহিত যোগ দিয়াছিল; ইংলণ্ডের সহিত স্পেনের 
বাণিজ্যসংক্রান্ত প্রতিদন্দিতাই ইহার মুখ্য কারণ। এ যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের 
গ্লানি স্পেনকেও স্পর্শ করিরাছিল। ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে স্পেন আর 
কখনও প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহার কিছুকাল পূর্বে দক্ষিণ 
ইটালী (নেপল্স্‌ ও সিসিলী দ্বীপ ) এবং ইটালীর অন্তর্গত Al (Parma) 
নামক রাজাখণ্ড (Duchy) স্পেনের রাজবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল | 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মানী তিনশতেরও বেশী রাজ্য ও রাঁজ্যখণ্ডে 
বিভক্ত foal নামে এই রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডগুলি পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের 
ai. En Roman Empire) অন্তর্ভূক্ত ছিল, কিন্ত 
কার্ধতঃ সম্রাটের কোন ক্ষমত| বা অধিকার ছিল 
না__প্রতিটি রাজ্য বা রাজ্যখণ্ড স্থানীয় শাসকের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত 
হইত। নয়টি রাজ্যখণ্ডের শাসক নির্বাচক (Elector) রূপে সম্রাট মনোনয়ন 
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করিতেন, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই নির্বাচনের বিশেষ কোন অর্থ ছিল না_বহু 
শতাব্দী যাবৎ afara aag (Hapsburg) বংশীয় অধিপতিরা সম্রাটের 
পদ অধিকার করিতেছিলেন। জার্মানীতে রাজনৈতিক অনৈক্য বদ্ধমূল হইয়া 
পড়িয়াছিল। প্রতিবেশী ফ্রান্স, সুইডেন প্রভৃতি এই অনৈক্যের যোগ লইয়া 
বিভিন্ন সময়ে জার্মানীতে স্ব স্ব প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল | 

জার্মানীর রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল প্রাশিয়া (Prussia)! অষ্টাদশ : 
এতান্দীতে প্রাশিয়! afar প্রবল প্রতিদ্বন্থী হইয়া! দীড়াইয়াছিল। এই 
প্রতিদ্বন্দিতার পরিণতিস্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষদিকে প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে জার্মানীতে 
রাজনৈতিক Say স্থাপিত হয় এবং জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হয়। প্রাশিয়ার 
শাসনব্যবস্থা Bae ছিল। প্রাশিয়ার সৈন্যদল সংখ্যায় ও রণকৌশলে প্রবল 
fea) প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেভারিক (Frederick II বা Frederick 
the Great, ১৭৪০-১৭৮৬ ) বুদ্ধিবলে, রণকোৌশলে, প্রজাহিতৈষিতায় এবং 
উচ্চাভিলাষে সেকালের রাজগণের মধ্যে অপ্রতিদন্দী ছিলেন। তিনি 
afaa উত্তরাধিকারের যুদ্ধে এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে agate পরাজিত 
করিয়া! সাইলেশিয় প্রদেশ অধিকার করেন। 

জার্মানীর sata রাজ্যের মধ্যে ব্যাভেরিয়া (Bavaria), স্তান্সনী 
(Saxony) ও হানোভার (Hanover) উল্লেখযোগ্য ।  হ্যানোভারের 
অধিপতি আবার Sarea রাজা ছিলেন এবং ইংলণ্ডে থাকিয়াই তিনি 
হানোভার শাসন করিতেন | 

সাম্রাজ্যের আয়তনে এবং পদমর্ধাদায় ABTA স্থাপৃস্বুর্গ বংশ দীর্ঘকাল 
ইউরোপে শীর্মস্থান অধিকার করিয়াছিল। পূর্বেই বল! হইয়াছে, এই বংশের 
অধিপতিরা কয়েক শতাব্দীকাল “পবিত্র রোমক 
সাগ্রাজ্যে'র (Holy Roman Empire) সম্রাটের 
পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। Sea ও তৎসংলগ্ন প্রদেশসমূহ ব্যতীত 
বোহেমিয়! (Bohemia), হান্দেরী (Hungary), নেদারল্যাপ্ডস বা বেলজিয়ম 


প্রাশিয়া 


অস্ট্রিয়া 
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(Austrian Netherlands বা Belgium) এবং ইটালীর অন্তর্গত মিলান 
(Milan) হ্যাপ্স্বুর্গ বংশের শাসনাধীন ছিল । এই সাম্রাজ্য আয়তনে বিশাল 
হইলেও ইহার জাতিগত, ধর্মগত ও ভৌগোলিক Gay ছিল ali বিভিন্ন 
" ভাষাভাষী, পরস্পরবিরোধী স্বার্থসাধনে উন্মুখ বহু রাজ্যখণ্ডের সন্মিলনে গঠিত 
সাম্রাজ্য ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাকারণে__ 
বিশেষতঃ প্রাশিয়ার অভ্যুথানের ফলে-__জার্নানীতে ara সম্রাট বংশের 
প্রতিপত্তি খর্ব হইয়াছিল । সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসা (Maria Theresa, 
১৭৪০-১৭৮০) অন্তিরার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে এবং সঞ্চবর্ষব্যাপী যুদ্ধে 
প্রাশিয়ারাজ ফ্রেডারিক কর্তৃক পরাজিত হইয়া সাইলেশিয়! প্রদেশ তাহাকে 
প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
aga ও প্রাশিয়ার প্রতিবেশী পোল্যাওড (Poland) অত্যন্ত দুর্বল হইয়া 
পড়িয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং BB এই 
দুর্বল দেশটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া 
লইয়াছিল (Three Partitions of Poland, ১৭৭২, 
১৭৯৩, 3936) | ফলে পোল্যাণ্ডের পৃথক অস্তিত্ব RIZ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর পোল্যাণ্ডের তিনটি খণ্ড পুনরায় সম্মিলিত হয় এবং স্বাধীনতা লাভ করে | 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পীটারের (Peter the Great) রাজত্বকালে 
রাশিয়া ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করে। উত্তরে সুইডেন এবং 
দক্ষিণে তুকাঁ_এই ছুই প্রতিবেশী রাজ্যকে 
পরাজিত করিয়া তিনি রাশিয়ার রাজ্যবিস্তার, 
বাণিজ্যবিস্তার এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে দ্বিতীয় ক্যাথারিন (Catherine II বা] Catherine 
the Great, ১৭৬২-১৭৪৬) রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার 
রাজত্বকালে নানাদিকে রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ও মধাদাবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি 
পোল্যাণ্ডের এক বৃহৎ অংশ রাশিয়ার SYS করেন এবং বারবার তুকীকে 
পরাজিত af দক্ষিণেরয় রাজ্যবিস্তার করেন। 


cotate 


রাশিয়া 
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দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের এক বৃহৎ অংশ GFT সাম্রাজ্যের '( Ottoman 
Empire, Turkey) অভ্তভূক্তি ছিল। ইহা ছাড়া প্রায় সমগ্র মধ্য প্রাচ্য 
(Middle East) তুকীর স্থলতানের শাসনাধীন 
ছিল। কিন্তু আভ্যন্তরীণ নানাকারণে তুকী ক্রমশঃ 
দুর্বল হইয়া! পড়িতেছিল। ইহার প্রধান প্রতিদন্দী ছিল রাশিয়া এবং aAa | 
gaia দুর্বলতার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে যে রাজনৈতিক সমস্তার উদ্ভব 
হইয়াছিল তাহাকে “প্রাচ্য সমস্তা” (Eastern Question) বলা হইত | 

ইটালীর রাজনৈতিক Sey ছিল না, স্বাধীনতাও ছিল না বলিলেই চলে । 
উত্তরে মিলান aaa অধীন ছিল, দক্ষিণে নেপল্স্‌ ও সিসিলা স্পেনের 
রাজবংশের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। মধ্য ইটালী 
ইটালীতে রোমকে কেন্দ্র করিয়া পোপের রাজ্যখণ্ড 
(Papal States) অবস্থিত ছিল ৷ ভেনিস স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ছিল। 

ইউরোপের উত্তরাংশে সুইডেন (Sweden) সপ্তদশ শতাব্দীতে পরাক্রান্ত 
রাজ্য ছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
নানাকারণে__বিশেষতঃ রাশিয়া এবং প্রাশিয়ার 
অভ্যুথীনের ফলে__ইহার শক্তি ও মধাদা ক্ষুণ্ন হইয়া গিয়াছিল। 


gA ataten 


সুইডেন 


অনুশীলনী 


1. Give a brief account of the colonial and commercial expansion of 
Europe up to the mid-eighteenth century. 

( অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন ও বাণিজ্যবিস্তারের ক্ষেতে ইউরোপের 

প্রসার বর্ণনা কর।) 

2. Write a short note on the political condition of Europe after the 


Seven Years’ War. 


( মপ্তবৰ্ধব্যাগী যুদ্ধের পর ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ |) 


————————————— ee re TT 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


জ্ঞানছীন্তি ও বিপ্লব 
আমেৱিকাৱ AAAS] যুদ্ধ 


( American War of Independence ) 
আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ £ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরে ইংলণ্ড 
এক বিশাল উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের (colonial empire) অধীশ্বরী 
হুইয়াছিল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (West Indies) এবং ভারতবর্ষে 
ব্রিটিশ অধিকার বাণিজোর দিক হইতে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল, কিন্তু এই 
'দুইটি অঞ্চল estia উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে উপযোগী ছিল aii 
কেবলমাত্র নববিজিত THAT প্রাকৃতিক আবহাওয়া এবং পরিবেশের দিক 
হইতে মাতৃভূমিত্যাগী ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে অনুকূল ক্ষেত্র 
ছিল। 
এতদ্যতীত উত্তর আমেরিকায় আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে 
ইংরেজদের তেরটি পুরাতন উপনিবেশ ছিল। এই উপনিবেশগুলির জনসংখ্য। 
ছিল প্রায় তের ay তাহার! রাজনীতিক্ষেত্রে 
উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক ইংলগ্ডের ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। সর্ব- 
বিষয়ে ইংলগুরাঁজের কর্তৃত্বাধীন হইলেও তাহার! 
স্থানীয় atez (local autonomy) ভোগ করিত। প্রত্যেকটি উপনিবেশে 
একটি গ্রতিনিধি-সভা৷ far! এই প্রতিনিধি-সভার সহযোগিতায় ইংলগ- 
রাজের প্রতিভূ গভর্নর উপনিবেশের শাসনকার্ধ পর্যালোচনা করিতেন। ইংলণ্ড 
হইতে ভৌগোলিক দূরত্ব বশতঃ উপনিবেশগুলির aea ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতেছিল, কারণ সুদূর লণ্ডন হইতে রাজা ও মন্ত্রীদের পক্ষে উপনিবেশগুলির 
দৈনন্দিন শাসনকাৰ্য নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব ছিল না। ইহা ছাড়া উপনিবেশ- 
গুলিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কম থাকার গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি 
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প্রবল ছিল। ইংলগ্ডের ন্যায় আমেরিকায় ধনী অভিজাত শ্রেণী ছিল না, 
মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে উপনিবেশগুলিতে উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
বসবাস feat | 

রাজনৈতিক বিষয়ে যথেষ্ট atea ভোগ করিলেও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে 
উপনিবেশগুলির ate ছিল না; মাতৃভূমির কর্তৃত্ব নানাভাবে তাহাদের 
্বার্থহানি ঘটাইত। যাহাতে Zarea সমৃদ্ধি ও 
শক্তি বৃদ্ধি পায় এমনভাবে উপনিবেশগুলির  উপনিবেশগুলির 95 
অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করাই ইংরেজ 
সরকারের লক্ষ্য ছিল। সুতরাং উপনিবেশিকগণ এমন কোন শিল্পে বা 
ব।ণিজ্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিত না যাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে 
হংলণ্ডের শিল্প-বাণিজোর ক্ষতি হইতে পারে | ফলে উপনিবেশগুলির আধিক 
অবস্থা যথাযথভাবে উন্নত হইতে পারে নাই | ইহা ছাড়া মাতৃভূমির সামরিক 
শক্তি রক্ষার জন্য উপনিবেশগুলিকে কর প্রদান করিতে হইত | 

Zaca সহিত উপনিবেশগুলির বিরোধ £ উপনিবেশিকগণ 
নানাকারণে দীর্ঘকাল ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কর প্রদান সম্বন্ধে এই সকল অস্থবিধা 
ag করিয়াছিল । ত্রয়োদশটি উপনিবেশের মধ্যে নানাবিষয়ে অনৈর্ক্য ও পার্থক্য 
faa, তাহার! সম্মিলিতভাবে মাতৃভূমির অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাইতে. পারিত all যতদিন ক্যানাডু। ফ্রান্সের অধীন ছিল ততদিন 
ইংলণ্ডের সামরিক সাহায্য ব্যতীত উপনিবেশগুলির পক্ষে স্ব স্ব নিরাপত্তা 
রক্ষা সম্ভব ছিল না, উত্তর দিক হইতে ফরাসী 
আক্রমণের ভয়ে তাহারা Aas এবং মাতৃভূমির 
উপর নির্ভরশীল থাঁকিত। সপ্তব্ধব্যাগী যুদ্ধে ইংলণ্ড কর্তৃক ক্যানাড| বিজয়ের 
পর এই ভয় দূর হইল। অন্যান্য দিকেও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছিল। 
জনসংখ্যায় ও সম্পদে উপনিবেশগুলির শক্তিবৃদ্ধি হইতেছিল। সুতরাং 
zawa বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং কর স্থাপন পদ্ধতি তাহারা আর বিন! 
প্রতিবাদে মানিয়া লইতে চাহিল না৷ 


ক্যানাডা জয়ের ফল 


২ 


১৮ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ইংলণ্ড aise হইয়াছিল । প্রধান 
মন্ত্রী জর্জ গ্রেন্ভিল (George Grenville) fea করিলেন যে আমেরিকার 
উপনিবেশগুলির উপর নৃতন কর স্থাপন করিয়া 
মাতৃভূমির খণভার লাঘব করিতে হইবে । এই 
সিদ্ধান্ত অন্গসারে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চিনির উপর কর স্থাপিত হইল এবং পর 
বৎসর (১৭৬৫ ) Stamp Act নামক আইন দ্বারা সরকারী দলিলপত্র, 
সংবাদপত্র প্রভৃতির উপর বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারী স্ট্যাম্প লাগাইবার 
ব্যবস্থা হইল। উপনিবেশগুলি এই প্রকার কর স্থাপনের প্রতিবাদে তুমুল 
আন্দোলন আরম্ভ করিল। ওুঁপনিবেশিকগণের 
মতামত না লইয়া তাহাদের উপর কর স্থাপনের 
আইনসঙ্গত অধিকার ইংলগ্ডর পার্লামেণ্টের নাই (No taxation without 
representation)—2212 হইল প্রতিবাদকারীদের প্রধান বক্তব্য। 
ইংলগুবাসিগণ দীর্ঘকাল রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া এই নীতি প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল যে তাহাদের প্রতিনিধি-সভার (অর্থাৎ পার্লামেন্টের) সন্মতি ন! 
লইয়া রাজা করস্থাপন করিতে পারিবেন না। এই নীতি দ্বারা জনগণের যে 
মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তাহা কি কেবল মাতৃভূমিতেই সীমাবদ্ধ 
থাকিবে, উপনিবেশগুলিতে প্রসারিত হইবে না? 

এই মৌলিক প্রশ্ন TAATAI সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় বিপ্রবের সুচনা হইল, 
কিন্তু ইংলগুরাজ তৃতীয় জর্জ ও তাহার মন্ত্রিগণ ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে 
পারিলেন all ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে Stamp Act প্রত্যাহৃত হইল, কিন্তু আর একটি 
আইন দ্বারা ঘোষণা করা হইল যে ওুপনিবেশিকগণের মতামত ন! লইয়া 
তাহাদের উপর কর স্থাপনের অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আছে। পর বৎসর 
(১৭৬৭) মন্ত্রী টাউনশেণ্ড (Townshend ) আমেরিকায় আমদানী চা, 
কাগজ, কাচ প্রভৃতি কয়েকটি জিনিসের উপর নৃতন 
লর্ড ধর নীতি কর স্থাপন করিলেন । ফলে আমেরিকার 
বণিকেরা এই সকল জিনিসের আমদানি কমাইয়া দিল এব. সরকারী 


গ্রেন্ভিলের নীতি 


কর স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
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কর্মচারিগণ Se আদায় করিবার সময় নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। 
শান্তিরক্ষার জন্য বোস্টন শহরে সৈন্য মোতায়েন করিতে হইল। খন প্রধান 
মন্ত্রী লর্ড নর্থ ( North ) কাগজ প্রভৃতি জিনিসের উপর শুক্ক রহিত করিলেন, 
কেবলমাত্র চা-এর উপর নামমাত্র কর রাখা হুইল যেন পার্লামেণ্ট কর্তৃক কর 
স্থাপনের অধিকার নীতিগত ভাবে স্বীকৃত থাকে (১৭৭০)। কিন্তু 
ওউপনিবেশিকগণ বাণিজ্যক্ষেত্রে এইরূপ aia পাইয়াও তাহাদের বিনা 
সম্মতিতে পার্লামেন্ট কর্তৃক কর স্থাপনের নীতি মানিয়া লইল না. ১৭৭৩ 
Qia ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একখানি চা-বোঝাইউ জাহাজ বোস্টন বন্দরে 
পৌছিলে কয়েকজন ওপনিবেশিক ছদ্মবেশে জাহাজে উঠিয়! চা-এর বাক্সগুলি 
জলে ফেলিয়া দিল। শাস্তিম্বরূপ ইংরেজ সরকার বোস্টন বন্দরে বাণিজ্য বন্ধ 
করিয়া দিল এবং কার্ধতঃ ম্যাশাচুসেট্স্‌ ( Massachusetts ) প্রদেশের 
স্বারত্তশাসনের অধিকার কাড়িয়া লইল ( ১৭৭৪ )। 

এ বখ্সরই আমেরিকার দ্বাদশটি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ফিলাডেল- 
ফিয়া শহরে এক কংগ্রেসে ( Continental Congress) সমবেত হন। 
কিভাবে উপনিবেশগুলির ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যায় এবং 
ইংলগ্ডের সহিত AF রক্ষা হইতে পারে তাহাই এই 

ংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় ছিল। আলোচনার 
পর ইংলগুরাজের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরিত হইল, কিন্ত কোন ফল 
হইল না। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা ( বড় ) উইলিয়ম পিট বা লর্ড 
চ্যাথাম ( Pitt the Elder, Earl of Chatham) এবং বাগিশ্রেষ্ঠ বাক 
(Edmund Burke ) উপনিবেশগুলির সহিত আপোষ-মীমাংসার পরামর্শ 
দিলেন, কিন্ত রাজ! ও মন্ত্রিগণ তাহাদের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না। 
ওদিকে আমেরিকাতেও আপোষবিরোদী মনোভাব প্রবল হইতেছিল | 
১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লেক্সিটন ( Lexington ) নামক স্থানে ইংরেজ সৈম্যদল এবং 
উপনিবেশিকগণের মধ্যে সংঘর্ষ হইল। অতঃপর দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন 
হইল ; ইহাতে ভ্রয়োদশটি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণই উপস্থিত ছিলেন। 


ফিলাডেলফিয়। কংগ্রেম 


২০ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 
ইংলগুরাজের নিকট উপনিবেশগুলির অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবী 
করিয়া আবার আবেদনপত্র প্রেরিত হইল, কিন্ত 
aa সন্দে যুদ্ধের আয়োজন চলিল। ওপনিবেশিক 
crates পরিচালনার ভার জর্জ ওয়াশিংটনের ( George Washington ) 
উপর দেওয়া হইল। ওপনিবেশিকগণের মধ্যে অনেকে মাতৃভূমির সহিত 
বিরোধের বিপক্ষে ছিল, কিন্তু ইংলগরাজ যখন সামরিক বলের সাহায্যে 
উপনিবেশগুলিকে করপ্রদানে বাধ্য করিবার আয়োজন করিলেন তখন 
আমেরিকায় ইংলগবিরোধী দলই প্রবল হইয়া উঠিল। যুদ্ধ অবশ্থন্তাবী হইয়া 
উঠিল। 

১৭৭৬ TACHA ৪ঠ| জুলাই কংগ্রেন ত্রয়োদশটি উপনিবেশের পক্ষ হইতে 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিল । এই ঘোবণাপত্রে ( Declaration of Indepen- 
dence ) বল] হইল £ (১) প্রত্যেক মানুষ স্থষ্টিকতার নিকট হইতে কতকগুলি 
মৌলিক অধিকার লাভ করে__যেমন, জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষা ও স্থখান্বেষণ। 
(২) শাসিত প্রজাদের সম্মতির ভিত্তিতে শাসক শাসনকাব পরিচালন! করিবেন । 
(৩) অত্যাচারী শাসককে বিপ্লবের দ্বারা বিতাড়িত 
করিবার অধিকার প্রজার আছে। এইভাবে 
আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক শাষন-পদ্ধতির মূল কথাগুলি এই ঘোষণাপত্র বলা 
হইয়াছে। স্বেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজার অধিকার ইতিপূর্বে ইউরোপে 
‘বা আমেরিকায় এত সুস্পষ্টভাবে কখনও প্রচারিত হয় নাই। 

স্বাধীনতা সংগ্রাম £ ১৭৭৫ Bre হইতে ১৭৮৩ Jm পর্যন্ত 
আমেরিকার যুদ্ধ ( American War of Independence ) চলিয়াছিল। 
১৭৭৫ শ্রীষ্টাবে বাঙ্কার হিলের (Bunker Hill) যুদ্ধে উপনিবেশিকগণ 
পরাজিত হইল। পর WAI ইংরেজ সেনাপতি স্তার উইলিয়ম হে! 
(Sri William Howe) নিউ ইয়র্ক অধিকার করিলেন। কিন্তু ১৭৭৭ 
খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি afia (Burgoyne) startini 
(Saratoga) নামক স্থানে প্রায় ছয় হাজার সৈন্য সহ আত্মসমর্পণ করিতে 


বুদ্ধের Vas 


স্বাধীনতা ঘোষণা 


আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ২১ 
বাধা হইলেন | পরবর্তী তিন বৎসরে যথাক্রমে ফ্রান্স, স্পেন এবং হল্যা্ড 
ইংলগুকে দুর্বল করিবার জন্য 19525) ইউরোপীন, শিবের 
পক্ষে যোগদান করিল। রাশিয়া প্রভৃতি অন্যান্য যুদ্ধে যোগদান 
কয়েকটি দেশ বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে ইংলগ্ডের i 
বিরুদ্ধে সজ্ঘবদ্ধ হইল ( Armed Neutrality of the. North )' 
প্রায় সমগ্র ইউরোপের শত্রুতা Al প্রতিদন্দিতা ইংলগ্ডের পক্ষে বিশেষ 
অন্থৃবিধার কারণ হইল ॥ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কর্ন য়ালিস 
(Cornwallis—fafa পরে ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়াছিলেন ) পরাজিত 
zea] ইয়র্কটাউনে (Yorktown) আত্মসমর্পণ 
করিলেন। এই সময়ে পশ্চিম ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জে এবং ভারতবর্ষে ইংরেজর! যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় আমেরিকায় 
জয়লাভের জন্য তেমন চেষ্টা করিতে পারে নাই। 

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড ত্রয়োদশটি উপনিবেশের 
স্বাধীনতা স্বীকার করিল । পরে ভার্সাইর (Versailles ) সন্ধি দ্বার! ফ্রান্স 
ও স্পেনের সহিত ইংলণ্ডের শান্তি স্থাপিত হইল | 

১৭৮ন খ্রীষ্টাব্দে সন্মিলিত ভ্রয়োদশটি উপনিবেশ নৃতন 
সংবিধান (Constitution) প্রস্তুত করিল। এই সংবিধান অনুসারে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (United States of 
America) সংগঠিত হইল এবং স্বাধীনতা 
সংগ্রামের নায়ক জর্জ ওয়াশিংটন প্রথম রাষ্ট্রপতি ( President ) নিবাচিত 


ইংলণ্ডের পরাজয় 


সন্ধি 


না 


হইলেন। 
স্বাধীনতা সংগ্রামে উ্পনিবেশিকগণের জয়লাভের কয়েকটি কারণ নিদেশ 


করা যায়। যুদ্ধ পরিচালনায় ইংরেজ সরকার ও সেনাপতিগণ সর্বক্ষেত্রে 
বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই ; তাহাদের উপনিবেশগুলির A, 
ভুল-ভ্ৰান্তি এবং অবিবেচনা পরোক্ষভাবে ওপ- জয়লাভের FaN 


নিবেশিকদের সহায়ক হইয়াছিল ee ees সামরিক 


Date ৮০৮২১, | 


২২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


EHS ও যুদ্ধোপকরণের অভাব থাকিলেও স্বাধীনতা লাভের উৎসাহ ছিল। 
ওয়াশিংটনের চরিত্রবল, কর্মক্ষমতা ও gage তাহাদের অনেক অভাব 
পুরণ করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি শক্তি 
নানাভাবে ইংলণ্ডের বিপক্ষতাচরণ না করিলে ওুপনিবেশিকগণের জয়লাভের 


aeta থাকিত feal সন্দেহ । আমেরিকায় বিদ্রোহ দমনের জন্য সর্বশক্তি 
নিয়োগ কর! ইংলণ্ডের পক্ষে সম্ভব হয় নাই | 


ফৱাসী faga ( French Revolution ) 


ফরাসী দার্শনিকগণ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের নানা শাখার নৃতন চিন্তাধারা প্রবতিত হইয়াছিল। বহু বৈজ্ঞানিক, 
দার্শনিক, সাহিত্যিক, এতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদের সম্মিলিত সাধনায় 
ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগ (Age of Enlightenment) বিকশিত হইয়াছিল। 


Rane দলের tae এই যুগে প্রারুতিক বিজ্ঞান ( natural science) 

নবরূপ ধারণ করে, সমাজ বিজ্ঞানের ( social 
science ) বৈজ্ঞানিক রীতিপম্মত আলোচনার স্থত্রপাত হয়, দর্শন সম্বন্ধে নৃতন 
চিন্তাধার! ধর্মকে প্রভাবিত করে, সমাজে মানবিকতা ( humanitarianism ) 
প্রসারিত হয়, শিল্পে প্রাচীন রীতি ও নৃতন রোমান্টিকতার ( romanticism ) 
সমন্বয় ঘটে । এই সকল সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের ফল রাজনীতি ও সমাজ- 
দির গঠনের ক্ষেত্রে সংক্রামিত হইয়াছিল। যে 

TRAN ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে রেনেসাসের ( Renaissance ) মধ্যে প্রকাশিত ভইয়াছিল তাহাই 
আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবরূপে দেখা দিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল 
বুক্তিবাদের (Rationalism) প্রাধান্য । ধর্ম, সমাজ-বাবস্থা, আইন, অর্থনীতি, 
শাসন-পদ্ধতি__জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ প্রবল হইল; যুক্তির কষ্টিপাথরে 
প্রত্যেক বিষয়ের মূল্য নির্ধারণ করা সাধারণ রীতি হইয়া! দাড়াইল। ফলে 


ফরাসী বিপ্রব ২৩ 


প্রাচীন সংস্কারগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, শাস্ত্রে ও দৈব ব্যবস্থায় বিশ্বাস নষ্ট 
হইয়া গেল এবং নবজাগ্রত মানুষের মনে TOA অধিকার ও মর্ধীদা লাভের 
আশা বলবতী BEA | 

ইউরোপের এই মানসিক বিপ্লবে ফ্রান্স একটি প্রধান অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপের সাহিত্য জগতের মধ্যমণি 
ছিলেন ভল্তেয়ার (Voltaire) (১৬৯৪-১৭৭৮) | তিনি কাব্য, নাটক, 
ইতিহাম, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা প্রকার রচনায় অসামান্য পারদর্শিতা! দেখাইয়া 
সমগ্র ইউরোপব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি 
ফরাসী জাতীয় হইয়াও প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক 
এবং রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের অনুগ্রহ লাভ করেন। তাহার 
রচনাবলী কেবলমাত্র সাহিত্যিক উৎকর্ষের a প্রসিদ্ধিলীভ করে ate | 
তিনি Geet ও পাত্রী সম্প্রদায়ের কঠোর সমালোচনা করিয়া জনসাধারণের 
প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসে প্রবল আঘাত qaal তৎকালপ্রচলিত বহু ধারণা 
ও প্রতিষ্ঠান তীহার যুক্তিমূলক আক্রমণে লোকচক্ষে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইয়াছিল | 

ডিডেরো ( Diderot ) এবং এলেম্বার্ট ( d’ Alembert ) নামক দুইজন 
ফরাসী পণ্ডিত ১৭ খণ্ডে বিভক্ত একটি বিশ্বকোষ ( Encyclopaedia ) প্রকাশ 
করিয়াছিলেন | এই বিরাট গ্রন্থে বহু বৈজ্ঞানিক, 
দার্শনিক ও: এ্তিহাসিকের রচনা সন্কলিত 
হইয়াছিল। এই সকল রচনার মূলে ছিল যুক্তিবাদ। কোন কোন লেখক 
ধর্মসন্বদ্ধে ভল্তেয়ার অপেক্ষা উগ্র মতাবলম্বী ছিলেন; তীহারা ধর্মকে অস্বীকার 
করিয়। নিরীশ্বরবাদ (atheism ) প্রচার করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। 
বিশ্বকোষ প্রচারের ফলে ফ্রান্সে ভল্তেয়ার কর্তৃক gates সমালোচনার ভিত্তি 
দৃঢ়তর হইয়াছিল। 

দর্শনের সহিত রাষ্ট্রনীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দর্শন 
ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ইংলগ্ডের সর্বাপেক্ষা চিন্তাশীল লেখক ছিলেন জন লক 


ভল্তেয়ার 


বিশ্বকোষ 


a আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


(John Locke)! তিনি স্বেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজার ন্যায়সঙ্গত 
অধিকার রক্ষার দাবী প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার মতবাদ ফ্রান্সে আগ্রহের 
সহিত আলোচিত হইত। ইংলগ্ের শাসনতন্ত্র 
হু রাজার ক্ষমতা অনেকাংশে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল, 
ইহাও ফরাসী দার্শনিকগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মণ্টেস্কার 
( Montesquieu, ১৬৮৯-১৭৫৫ ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার 
রচিত The Spirit of the Laws নামক গ্রন্থ রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সাহিত্যের 
একটি অমূল্য রত্ব। তিনি ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র বিশেষ প্রশংসা করেন এবং 
ফ্রান্সে উহার অনুকরণ ANRA করেন। তাহার মতবাদ অনেকাংশে ভ্রান্ত 
ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও তিনি ফরাসী জাতির সম্মুখে একটি নৃতন আদর্শ 
উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ফ্রান্সে শ্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, 
প্রজার কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল ay | Wes অসঙ্গত ব্যবস্থার 
সমালোচনা করিয়া প্রজার অধিকার স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন 
করিয়াছিলেন | 
রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ফরাদী ভাবার লেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী 
ছিলেন রুশো (Jean Jacques Rousseau, ১৭১২-১৭৭৮ )। তিনি জীবনে 
কোন কার্ষে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই, 
তাহার চরিত্র নানা দোষে কলুষিত ছিল। 
তথাপি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তিনি নুতন চিন্তাধারার প্রবর্তন করিয়া অমরত্ব 
লাভ করিয়াছেন। তাহার রচিত প্রধান গ্রন্থের নাম Contract Sociale 
(সামাজিক চুক্তি)। শাসকের অধিকার শাসিতের সম্মতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত_ইহাই রুশোর মূল বক্তব্য। যে যুগে ইউরোপের রাজগণ 
ঈশ্বরান্গ্রহে (Divine Right) রাজাশীসন করিতেছেন বলিয়। দাবী 
করিতেন সেই যুগে রুশোর এই বক্তব্য স্বভাবতঃই বিপ্লবের Fral 
করিল। 
‘faeit’ ( Physiocrats ) নামে পরিচিত লেখকগণ অর্থনীতির 


রুশো 


ফরাসী বিপ্লব ae 


যুক্তিবাদমূলক ব্যাখ্যা প্রচার করেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন RTA 
( Quesnay )i FRF? Garda মূল উৎস 

এবং ব্যবসা-বাণিজা aaa সরকারী নিয়ন্ত্রণ ১2 
বাঞ্চনীয় নয়__ইহাই নৃতন অর্থনীতির মূল কথা। 

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে বিপ্লব আরম্ভ হয় তাহার কারণ ও প্ররুতি সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতে হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিকের মতবাদ সম্বন্ধে অবহিত 
হইতে হইবে। ইহাদের রচনাবলী ফ্রান্সের 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্মুখে এক নৃতন জগতের চিত্র মর 


উপস্থিত করিয়াছিল, তাহাদের মনে নূতন আশা- 
আকাজ্জা ও প্রেরণা জোগাইয়াছিল। প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা, সমাজের গঠন, 


ও অর্থনীতি অন্যায় এবং অবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং মানুষ চেষ্টা করিলে 
এগুলি সংশোধন করিতে পারে-_এই ধারণা দার্শনিকগণের শিক্ষার প্রভাবে 
ফ্রান্সে অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। স্থতরাং দার্শনিকগণকে বিপ্লবের 
অগ্রদূত বা AAAS HAF রূপে গণ্য করা যায়। তাহারা বিপ্লবের ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করেন, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মানসিক প্রস্তুতি 
তাহাদের মতবাদ প্রচারের ফল। কিন্তু তাহার! প্রচলিত অর্থে বিপ্লবী ছিলেন 
না; চিন্তার ক্ষেত্রে fada আনিলেও তাহারা হাতে কলমে বিপ্রব করেন ate I 
বর এবং রুশো বিপ্লবের পুর্বে পরলোকগমন করেন। 

রাজা যোড়শ লুইর (Louis XVI): 
হইয়াছিল এবং বিপ্লবের ফলে 


মণ্টেস্কা, ভল্তেয়া 

ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত : 
রাজত্বকালে (১৭৭৪-১৭৯৩) ফরাসী বিপ্লব আরজ 
তাহার atime হইয়াছিল। তিনি নিজে যে টি 
অত্যাচারী বা গ্রজাবিরোধী ছিলেন তাহা নহে, 
বরং বাকিগত জীবনে তিনি উদারচেতা এবং aumaga ছিলেন। কিন্তু 
রাজোচিত দৃঢ়তা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার বিশেষ অভাব 
শাসনের ক্ষমত! তাহার ছিল না। দুর্ভাগাক্রমে FCA 
এ করিয়াছিলেন। সপ্ধবর্ষব্যাপী যুদ্ধে. 


তাহার চরিত্রে 
ছিল, সঙ্কটকালে রাজা 
স্কটকালে তিনি সিংহাসনে আরোহ' 


ao আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের শক্তি ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইয়াছিল । সেই শক্তি ও মর্যাদা 
পুনরুদ্ধারের আশায় আমেরিকার স্বাধীনতা 
সংগ্রামে যোগ দিয়া ফ্রান্স প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া 
নিজেকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
প্রতিবিধান করিবার শক্তি যোড়শ লুইর ছিল না। নিরুপায় হইয়া তিনি 


জাতীয় প্রতিনিধি-সভ! ( States General ) আহ্বান করিলেন । বিপ্রবের 
GATS হইল। 


ব্যর্থ পররাষ্ট্রনীতির কুফল 


ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণ £ যে অর্থনৈতিক সঙ্কট ফ্রান্সে 
বিপ্লব ডাকিয়া আনিল তাহার প্রধান কারণ ছুইটি__ব্যায়বাহুল্য এবং কর সংগ্রহ 
পদ্ধতির ক্রুটি। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা চতুর্দশ 
ব্যয়বাহুল্য 

লুইর রাজত্বকালেই ( ১৬৪০-১৭১৫ ) ব্যয়বাছল্য 
"প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সের আধিপত্য 
স্থাপনের আশায় তিনি বার বার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া ফ্রান্সের অর্থনৈতিক শক্তি 
প্রায় নিঃশেষ করিরাছিলেন। তাহার রাজসভায় বিলাসে এবং জীকজমকেও 
প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। পঞ্চদশ নুইয়ের রাজত্বকালেও (১৭১৫-১৭৭৪ ) যুদ্ধের 
ব্যয় এবং বিলাসের ব্যয় কমে নাই। ষোড়শ লুইও বিলাসের ব্যয় কমাইতে 
পারেন নাই। ফরাসী রাজগণের অধিতব্যগ়িতা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল 

আমেরিকার Wae তাহার প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। 
এক শতাব্দীর অধিককাল এই গুরু ব্যয়ভার বহন কর! কোন দেশের পক্ষেই 
সহজ হইত না। ফ্রান্সে আবার বৈষম্যমূলক করসংগ্রহ পদ্ধতি এই গুরু ভার 
নিত pa বাদ দিয়া কেবলমাত্র জনসাধারণের উপর 
চাপাইয়| দিয়াছিল। যাজক শ্রেণী এবং অভিজাত 
‘শ্রেণী সর্ববিধ স্থযোগ-ম্ৃবিধার অধিকারী হইয়াও করপ্রদানের দায়িত্ব হইতে 
মুক্ত ছিল ; এই দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে নিয়্তরের গ্রজাদের-__বিশেষত: রূষকদের 
_উপর ন্যস্ত ছিল। যাহারা ধনী তাহারা কর দেয় না, যাহারা দরিদ্র তাহারা 
যুদ্ধের বায় এবং রাজপরিবারের বিলাসের ব্যয় বহন করে__এই অস্বাভাবিক 


ফরাসী বিপ্রব ২৭ 


বাবস্থা ফ্রান্সে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। ফ্রান্সের সমগ্র রাজস্বের শতকরা প্রায় 
৯৬ ভাগ জনসাধারণকে ( Third Estate ) দিতে হইত, বাকী শতকরা 
৪ ভাগ মাত্র ধনী যাজক ও অভিজাতগণের নিকট হইতে আদায় করা হইত। 
জনসাধারণ ঘে কেবল রাঁজাকে কর দিত তাহা নহে; যাজকদ্দিগকে ধর্মকর 
(tithe) এবং অভিজাত শ্রেণীভুক্ত জমিদারদিগকে সামন্তপ্রথা সংক্রান্ত 
নানাবিধ কর (feudal dues ) দেওয়া তাহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল | 
ফলে ফ্রান্সের কলুষকগণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের 
আয়ের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ তাহারা নিজেদের জীবনধারণের জন্য ব্যয় করিতে 
পারিত। 

দরিদ্র প্রজাদের নিকট হইতে নানীভাবে যে অর্থ আদায় করা হইত তাহা 
সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের যথার্থ প্রয়োজন সাধনের ST বায় করা হইত all শাসন- 
যন্ত্রে নানাবিধ অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল । 
aag রাভকর্মচারিগণের লোভে এবং শাসন- 


ব্যবস্থায় দক্ষতার অভাবে চুরি এবং AAA বেশ চলিত | 
রাজ্যে আধিক Safad জন্য ব্যবগায়-বাণিজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনা আবশ্যক | 


ফরাসী শাসনতন্ত্রের এদিকে তেমন দৃষ্টি ছিল al! আভ্যন্তরীণ waz 
দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্য মাল আমদানি-রপ্তানির অঙ্থবিধা xf করিত। 
ফলে পণাব্রবোর মূল্যবৃদ্ধি হইত ; দরিদ্র প্রজার কষ্ট হইত, রাঁজকোষে অর্থাগম 
কম হইত। 

ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণ 2 করভার জনসাধারণের উপর I7 
থাকিলেও তাহাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল 
ai) আইনের দৃষ্টিতে রাজার ক্ষমতার কোন 
সীমা ছিল না, কার্ধতঃ রাজার ইচ্ছাই ছিল দেশের 
রাজা মনে করিতেন যে তিনি ইশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে (Divine 
শাসনের অধিকারী, প্রজাদের নিকট তাহার কোন দায়িত্ব 
স্থতরাং প্রজাদের মতামতের 


অসাধুতা ও অপব্যয় 


স্বৈরাচারী শীসন-পদ্ধতি 


আইন। 


Right ) রাজ্য 
নাই,_তীহার সমগ্র দায়িত্ব ঈশ্বরের নিকট | 


২৮ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


সহিত এই ঈশ্বরাশ্রিত রাজতন্ত্রের কোন সম্বন্ধ ছিল না। করস্থাপন ও আইন 
প্রণয়নের জন্য রাজার নির্দেশই যথেষ্ট ছিল, প্রজাদের সম্মতির প্রশ্নই ছিল না। 
শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয়ে রাজার নিদেশই চূড়ান্ত বলির গণ্য হইত। মন্ত্রিগণ 
রাজার হুকুমে কাজ করিতেন, নিজস্ব মতামত অনুসারে কাজ করিবার 
স্বাধীনতা তাহার ছিল ali পুর্বে ইংলণ্ডের mia ফ্রান্সেও একটি জাতীয় 
প্রতিনিধি-সভা (States General ) ছিল, কিন্ত সপ্চদশ শতাব্দীর প্রথম 
দিকেই ইহার অধিবেশন বন্ধ হইয়| গিয়াছিল। ফলে রাজার ইচ্ছার 
বিরোধিত| করিবার অধিকার'কোন ব্যক্তিবিশেষের বা প্রতিষ্ঠানের ছিল ail 
বিচার-ব্যবস্থায় নানাবিধ গলদ ছিল। বিন! বিচারে নিরপরাধ ব্যক্তিকে 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে আটক রাখা হইত। AAT শতাব্দীতে 
ইংলগ্ডে প্রজাদের যে সকল রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ফ্ৰান্সে তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল a] | 
স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্ে শাসন-দক্ষতা নির্ভর করে প্রধানত: রাজার ব্যক্তিত 
এবং কর্মকুশলতার উপরে | অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের রাজগণের চরিত্র 
এবং কর্মকুশলতার বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল । 
পঞ্চদশ লুই বিলাসী এবং রাজকার্ষে অমনোযোগী 
ছিলেন। যোড়শ লুই ব্যক্তিগত জীবনে উদারচেতা এবং কোমলম্বভাব 
হইলেও রাজনৈতিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এবং দুর্বলচিত্ত ছিলেন। মন্ত্রী, 
রাজকর্ণচারী এবং অভিজাত সম্প্রদায়কে সংযত রাখিবার ক্ষমতা এই দুইজন 
রাজার ছিল না। নামে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও তাহারা 
কঠোরভাবে রাজ্যশাসনে অক্ষম ছিলেন | 
ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক কারণ £ ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা বৈষম্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল । সমাজে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণী ছিল-_বিশেষ অধিকার- 
ভোগী (privileged) এবং অর্ধিকারবিহীন 
সামাজিক বৈষমা (non-privileged )| যাজক সম্প্রদায় ও 
অভিজাত সম্প্রদায় প্রথম শ্রেণীর অন্তভূক্তি ছিল। ইহাদিগকে যথাক্রমে 


রাজগণের চরত্রিগত দুর্বলতা 


ফরাসী বিপ্লব ২৪ 


First Estate @Second Estate বলা 228! আর Third Estate 


ছিল অধিকারবিহীন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষকগণ। যাজকগণের মধোও 
শ্রেণীবিভাগ ছিল। উর্ধতন যাজকগণ সর্ববিষয়ে বিশেষ অধিকারভোগী 
হইলেও অধস্তন যাজকগণ ছিলেন অধিকারবঞ্চিত। 

Bawa যাজকগণ এবং অভিজাত জমিদারগণ কেবল যে সামাজিক 
মধাদার অধিকারী ছিলেন তাহা নহে। তাহার! উচ্চ রাজপদ লাভের 
একচেটিয়া অধিকার এবং III নানাপ্রকার afar ভোগ করিতেন । 
তাহাদের প্রচুর আয় ছিল, অথচ তাহার! Faol লি 
হইতে মুক্ত ছিলেন। দায়িত্বজিত অধিকার 
স্বভাবতঃই অধিকার হইতে বঞ্চিত শ্রেণীগুলির হিংসা ও বিদ্বেষ আকর্ষণ করে। 
চরিত্র ও কর্মনীতির দিক হইতেও দুইটি উচ্চ শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের যথেষ্ট 
কারণ ছিল। যাজক ও জমিদারগণ ভোগ-বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া 
দিয়াছিলেন। নৈতিক পবিত্রতার আদর্শ বিসঞ্জিত হইয়াছিল। নিমশ্রেণীর 
উপর অযথা অত্যাচার করিতে তাহারা কুষ্িত হইতেন না। সমাজকে শোষণ 
করিয়া তাহার! ভোগের জীবন যাপন করিতেন, অথচ প্রতিদানে সমাজকে 
দিতেন অবজ্ঞ। এবং অত্যাচার | 

ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশঃ শিক্ষায়, ভাবগৌরবে ও রাজনৈতিক 
সচেতনতায় শক্তিমান Bea উঠিতেছিল। অথচ রাজনীতি ও শাসনের 
ক্ষেত্রে তাহাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। রাজ- 
দরবারের সিংহদ্বার কেবলমাত্র যাজক ও 
জমিদারগণের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। স্বভাবতঃই এই দুইটি শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসন্তোষ পুঞ্জী ভূত হইতেছিল | 

সর্ববিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত থাকিয়াও 
রুষকগণ করভারে নিপীড়িত ছিল । প্রকৃতপক্ষে 
রাজ্যশাসনের গুরু ব্যয়ভার তাহাদিগকেই বহন 
করিতে হইত, যাজক ও জমিদার শ্রেণীর বিলাসের খরচও তাহারাই 


মধ্যবিত্ত শ্রেণী 


কৃষক 


Se আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


যোগাইত। প্রতিদানে তাহারা পাইত নির্মম অবহেলা! ও অত্যাচার ৷ 
রাঁজকর্মচারী, যাজক ও জমিদার সম্মিলিতভাবে অসহায় কৃষক শ্রেণীর উপর 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক উৎগীড়ন চালাইত 1 কিন্তু 
কুষকদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সজ্ববদ্ধত। 
ছিল না, স্থতরাং মধ্যবিভ্তশ্রেণীর নেতৃত্ব তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল । 
প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ফরাসী বিপ্লবে নেতৃত্ব করিয়াছিল | 
ফরাসী RATI অন্যান্য কারণ £ জনসাধারণের দুঃখকষ্ট এবং 
অভাব-অভিযোগ যে ফ্রান্স ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছিল 
না এমন নহে, বরঞ্চ কোন কোন দেশে (amaaa, রাশিয়া) 
অন্তান্ত দেশের সহিত তুলনা. জনসাধারণের অবস্থা আরও বেশী শোচনীয় 
ছিল। ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষায় উন্নত 
এবং মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন ছিল, কুষকেরাও জার্মানীর দাসগণের 
(serfs) অপেক্ষা অনেক বেশী স্থযোগ-স্থব্ধি ভোগ করিত। তথাপি 
বিপ্লব ফ্রান্সেই আরম্ভ হইয়াছিল । ইহার প্রধান 
কারণ দার্শনিকগণের প্রভাব । তাহাদের শিক্ষায় 
ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে নৃতন সাহস ও আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং 
Aca ধীরে এই সাহস ও আশা রুষক-সমাজে খানিকট1 সংক্রামিত 
হইয়াছিল । ইহা ছাড়া বিপ্রবের আর একটি 
উত্স ছিল । আমেরিক! হইতে প্রত্যাগত যোদ্ধার! 
রাজার বিরুদ্ধে প্রজার সার্থক বিদ্রোহের আদর্শ নৃতন মহাদেশ হইতে 
ইউরোপে আমদানি করিল। ইহার ফলে ফ্রান্দের জনসাধারণ স্বেচ্ছাচারী 
রাজতন্ত্র ও বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিল। 
বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী (১৭৮৯-১৭৯২) £ ষোড়শ লুইর 
সিংহাসন লাভের পর HON (Turgot) এবং নেকার 
(Necker ) নামক দুইজন সথধোগ্য অর্থনীতিবিদ 
পরপর মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তৎকাল প্রচলিত করনীতি ও শাসন- 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব 


দার্শনিকগণের প্রভাব 


আমেরিকার দৃষ্টান্ত 


সংস্কারের বার্থ চেষ্টা 


ফরাসী বিপ্লব ৩১ 


ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া রাজকোষের অর্থাভাব দূর করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু রাণী মেরী ত্যান্টয়নেট্‌ ( Marie Antoinette ) 
এবং রাজপারিষদবর্গের বিরোধিতায় তীহাদেব প্রচেষ্টা বিফল হয় এবং দুর্বল 
রাজা তাহাদিগকে পদচ্যুত করেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রচুর 
অর্থব্যয়ের ফলে রাজকোষের অবস্থা আরও শোচনীয় 
হইয়া পড়িল । দেশে নানাপ্রকার বিক্ষোভের চিহ্ন 
দেখা গেল। তখন যোড়শ লুই অর্থসংগ্রহের এবং বিক্ষোভ নিবারণের উপায়ান্তর 
না দেখিয়া ‘স্টেট্‌স্‌ জেনারেল’ নামক প্রতিনিধি-সভা আহ্বান করিলেন (১৭৮৮)। 
১৬১৪ খ্রাষ্টাব্দের পর এই প্রতিনিধি-সভা আর আহৃত হয় নাই। সুতরাং 
নির্বাচন উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাজনৈতিক জীবনে নৃতন ভাবের__নৃতন আশার 
সঞ্চার হইল ৷ নির্বাচকগণের আশ।-আকাজ্জা ও দাবী ‘cahiers’ নামে 
পরিচিত ঘোষণাপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইল | 
স্টেট্‌স্‌ জেনারেল তিনটি শাখায় (Estate) বিভক্ত ছিল-_যাজকগণ (First 
Estate) — zitra সংখ্যা ৩:৮; অভিজাতগণ (Second Estate)—2atcwa 
ংখ্য। ২৮৫ ; জনসাধারণ ( Third Estate )_ইহাদের সংখ্যা ৬২১1, 
প্রত্যেক শাখ। পৃথকভাবে ভোট দিলে সংস্কারবিরোধী যাজক ও অভিজাতগণ 
Third Estate-এর সর্ববিধ সংস্কার-প্রচেষ্টা বানচাল করিতে পারিতেন I 
কিন্ত তিন শাখার সদস্যগণ সম্মিলিত ভাবে ভোট দিলে জনসাধারণের মতই 
প্রবল হইত এবং সংস্কার প্রচেষ্টা সার্থক হইতে 
পারিত। স্থৃতরাং স্টেট্স-জেনারেলের অধিবেশন 
আরম্ভ হইলেই (মে, ১৭৮৯) ভোটদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দিল। 
রাজা এবং উচ্চতর দুইটি শাখা পৃথকভাবে ভোটদানের পক্ষপাতী ছিলেন, 
কিন্ত তৃতীয় শাখা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিল। রাজা বলপ্রয়োগে সভাগৃহ 
বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন তৃতীয় শাখার সভ্যগণ সভাগৃহের পাশ্ববর্তী টেনিস 
খেলার মাঠে সমবেত হইয়। শপথ (Tennis Court Oath) গ্রহণ করিলেন, 
যে তীহারা ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান প্রস্তুত না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, 


‘aby জেনারেল” 


ভোটদানের পদ্ধতি. 


৩২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


বাজ! উপায়ান্তর ন! দেখিয়| তিন শাখা সম্মিলিত ভাবে ভোট দিবে বলিয়া 
“ঘোষণা করিলেন (জুন, ১৭৮৪) | 

ইতিমধ্যে তৃতীয় শাখার সভ্যগণ CE জেনারেলকে" জাতীয় সভা 
(National Assembly) বলিয়া ঘোবণা। করিয়াছিলেন (জুন, ১৭৮৯ )। 
তাহাদের প্রধান নেতা ছিলেন মিরাবো (Mirabeau)! রাজা ভোট সম্বন্ধে 
তৃতীয় শাখার দাবী মানিয়! লইবার সঙ্গে সঙ্গে প্যারিস সহরে এবং মফঃস্বলে 
নানাস্থানে বিপ্লবের আগুন জলিয়া উঠিল। aa- 
নৈতিক ও অর্থ নৈতিক কারণে ব্যাপকভাবে FIF- 
বিদ্রোহ দেখ| দিল। এক উন্মত্ত জনত! বান্তিল (Bastille) নামক etatai 
(যেখানে বিনাবিচারে আটক বন্দীদিগকে আবদ্ধ রাখা হইত) অধিকার করিল 
(জুলাই, ১৭৮৯)। কিছুকাল পরে ক্ষুৎ্গীড়িত কয়েক সহস্র দ্রীলোক খাছ দাবী 
করিতে করিতে রাজার বাসস্থান ভার্সাইতে উপস্থিত হইল এবং প্রায় বন্দী 
অবস্থায় রাজ। ও রাণীকে প্যারিসে আনয়ন করিল (অক্টোবর, ১৭৮৯)। দেশের 
সর্বত্র শাসনযন্্ বিকল Zeal পড়িল | 

ইহার পর দুই বংসর কাল (অক্টোবর, ১৭৮৯- সেপ্টেম্বর, ১৭৯১) 
প্রতিনিধি-সভ৷ নৃতন সংবিধান প্রণয়ন ও শাসন-সংস্কার প্রভৃতি কাধে নিযুক্ত 
রহিল। এই সময়ে ইহার নাম হইল সংবিধান সভা (Constituent 
Assembly) ১৭৯১ শ্রীষ্টাবে সংবিধান প্রণয়ন 
সম্পূর্ণ হইল এবং নিরুপায় রাজা নৃতন সংবিধান 
মানিয়৷ লইলেন (সেপ্টেম্বর, ১৭৯১)। ইহার কয়েকমাস পুর্বে (জুন, ১৭৯১) দেশে 
ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের প্রভাবে ভীত Beal রাজ। ও রাণী গোপনে বিদেশে আশ্রয় 
গ্রহণের চেষ্টা করেন, কিন্তু পলারনকালে ধৃত seal তাহার! পুনরায় 
রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। 

নৃতন সংবিধান অনুসারে রাজা শাসনযন্ত্রের শীর্ষদেশে অবস্থিত থাকিলেও 
কাধতঃ তাহার কোন ক্ষমতা রহিল all আইন প্রণয়নের ক্ষমত! বিধান 
সভার (Legislative Assembly) উপর De হইল । সম্পত্তির মালিকানার 


জনতার বিদ্রোহ 


নূতন সংবিধান 


ফরানী বিপ্লব ৩৩ 


ভিত্তিতে নাগরিকগণকে ভোটাধিকার দেওয়া! হইল। ইতিপুর্বেই মানুষের 
অধিকার সম্বন্ধে এক ঘোষণাপত্র (Declaration of the Rights of Man 
end. Citizen) গৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে সাম্য, 
মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ স্পষ্টভাবে স্বীকৃত 
হইয়াছিল। যাজকগণকে সরকারী কর্মচারীতে পরিণত করা হইয়াছিল এবং 
তাহার! পোপের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন (Civil Constitution of 
the Clergy) (জুলাই, ১৭৯০)। অভিজাতগণের সামন্ততান্ত্রিক অধিকারগুলি 
বিলুপ্ত হইয়াছিল, দাসত্ব প্রথা (serfdom) afew হইয়াছিল। এই সকল 
পরিবর্তনের ফলে ফ্রান্সের সমাজ ও রাষ্ট্র নবরূপ ধারণ করিল। 
সংবিধান সভার কার্য সমাপ্ত হইলে নবনির্বাচিত বিধান সভা (Legisla- 
tive Assembly) কার্থভার গ্রহণ করিল। ইহার কাধকাল এক বৎসর মাত্র 
i (অক্টোবর, ১৭৯১-_সেপ্টেম্বর, ১৭৯২) । এই প্রভার সদস্তগণ কয়েকটি ata- 
নৈতিক দলে বিভক্ত হইলেন; ইহাদের মধ্যে 
বাজতন্ত্রবিরোধী ও বামপন্থী জেকোবিন (Jacobin) ৮4572 
দল এবং গিরণ্ডিন্ট (Girondist) দল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যাজকগণ ও 
'দেশত্যাগী অভিজাতগণ (Emigres) সম্বন্ধে রাজার সহিত বিধান সভার 
মতভেদ হইল (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৭৯১)। ফ্রান্স Bata বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিল (এপ্রিল, ১৭৯২)। প্যারিসের জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়া রাজ! 
ও রাণীকে বন্দী করিল (আগস্ট, ১৭৯২)। অতঃপর উন্মত্ত জনতা রাঁজার প্রতি 
আনুগত্যের সন্দেহে AS লোক হত্যা করিল (September Massacre) 
(সেপ্টেম্বর, ১৭৯২)। ১৭৯১ খ্রষ্টাব্দের সংবিধান বাতিল হইল, রাজতন্ত্র বিলুপ্ত 
হইল (সেপ্টেম্বর, ১৭৯২)। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর 
.ভোটে নির্বাচিত এক সভা (National 
Convention) নৃতন সংবিধান প্রণয়ন করিবে বলিয়া স্থির হইল। 
আন্তর্জাতিক যুদ্ধ (১৭৯২-১৭৯৫) 8 পূর্বেই বলা হইয়াছে, সংবিধান 
সভার কার্ধকালের শেষ দিকে__১৭৯১ শ্ীষ্টাব্দের জুন মাঁসে-_রাজা ও রাণী 


নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন 


রাজতন্ত্রের বিলোপ 


আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


ফরাসী বিপ্লব ৩৫ 
দেশে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের প্রভাবে ভীত হইয়া গোপনে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণের 


` চেষ্টা করেন, কিন্তু পলায়নকালে ধৃত হুইয়! তাহার! পুনরায় রাজধানীতে আনীত 


হন। ইহাতে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে রাজার সম্বন্ধে বিরোধী মনোভাব প্রবল 
হইল, ফ্রান্সের বাহিরে ইউরোপের রাজগণ বুঝিতে পারিলেন যে ষোড়শ লুই 
প্রকৃতপক্ষে বিধবীদের হস্তে বন্দী রহিয়াছেন। রাণীর ভ্রাতা, অগ্রিয়াধিপতি 
সম্রাট লিওপোন্ড এক প্রচারপত্র দ্বারা ইউরোপের রাজগণকে অন্গরোধ 
করিলেন যেন তাহার! যোড়শ লুইর সমস্যাকে সমগ্র রাজতন্ত্রের সমস্তারূপে 
গ্রহণ করেন (জুলাই, ১৭৯১)। কিছুদিন পরে লিওপোল্ড এবং প্রাশিয়ার 
রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম সম্মিলিতভাবে বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অন্থান্ত 

রাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন (আগস্ট, 
যুদ্ধের কারণ 

১৭৯১)। এইরূপ ভীতিপ্রদর্শনের ফলে গিরপ্ডিস্ট 
দল বিপ্নব-বিরোধী বৈদেশিক রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার জন্য ব্যগ্র 
হইল। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ উপলক্ষ্যে সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবের বাণী প্রচার 


করা এই দলের উদ্দেশ্য ছিল । ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিরুপায় রাজার 


সম্মতি আদায় করিয়া অস্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। এইবূপে 
ইউরোপে বিপ্লবের যুদ্ধের (Revolutionary War) zaate হইল। এই 
যুদ্ধ দীর্ঘ তেইশ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮৯৫ 
খ্রীষ্টাব্দে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে | 
aga এবং প্রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী প্রথমে জয়লাভ করিলেও কয়েক 
মাসের মধ্যেই ভামির (Valmy) যুদ্ধে বিপ্লবী সৈন্যদল বিজয়ী হইল (সেপ্টেম্বর, 
১৭৯২)। ইতিমধ্যে প্যারিসের জনতা রাঁজপরিবারকে কারারুদ্ধ করিয়াছিল 
এবং সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড (September Massacre) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল | 
ভামির যুদ্ধের পরের দিনই রাজতন্ত্রের বিলোপ 
gia NSS ঘোষণা করা হইল। কিছুদিন পরে রাজার 
বিচার এবং (১৭৯৩ BRIS জানুয়ারী মাসে) প্রাণদণ্ড হইল | 
এদিকে ভামির যুদ্ধে বিজয়ী সেনাপতি ডুমুরিয়েজ (Dumouriez) নূতন 


ee আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 
Baca অস্রিয়ার শাসনাধীন নেদারল্যাগুজ্‌ (বর্তমান বেলভিয়ম) অধিকার 
করিলেন। বিপ্লবী জাতীয় Wel (National Convention) ঘোষণা করিল 
ধে ইউরোপের সর্বত্র অত্যাচারী রাজতন্ত্র ও সামস্ততন্ত্ের বিরুদ্ধে ফরাদী 
জাতি সংগ্রাম করিবে। বিপ্লবী বাহিনীর শক্তি 
বুদ্ধি করা হইল । কার্ট (Carnot) সামরিক 
ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিলেন । ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইংলণ্ড, 
zame ও স্পেন বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে aa ও প্রাশিয়ার সহিত যোগ 
Ral কিন্তু ফরাসী বাহিনী বার বার জয়লাভ করিয়া এই “fens ভঙ্গ 
ক্রিয়া ফেলিল। হল্যাণ্ড tite: ফ্রান্সের অনুগত মিত্রে পরিণত হইল। 
স্পেন ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। তিন বৎসরের 
(১৭৯৩-১৭৯৫) মধ্যে বিপ্লবী ফ্রান্সের সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইল | 

আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী (১৭৯২-১৭৯৯) £ জাতীয় সভার (National 
Convention) কার্ধকাল ছিল মাত্র তিন বৎসর (১৭৯২-১৭৪৫), কিন্ত 
এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহার বৈদেশিক নীতি এবং আভ্যন্তরীণ সংস্কারকা্ 
বিশেষ সাফলা লাভ করিয়াছিল | ফরাসী বাহিনী বৈদেশিক যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ 
নিবে ৰা করিয়া স্বদেশে বৈপ্লবিক সংস্কারগুলিকে দৃঢ় ভিত্তির 

উপরে প্রতিষ্ঠিত করিল, স্বৈরাচারী রাজগণের 

সামরিক শক্তির সাহায্যে ফ্রান্সে . রাজতন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের কোন সম্ভীবন! 
ব্রহিল ন! ৷ রাজার প্রাণদণ্ডের ফলে প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি অনেকখানি gap হইল | 

বিপ্রবের প্রথম দিকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নেত! ছিলেন fatal 
জি (Mirabeau)! তিনি স্বয়ং অভিজাত বংশোডূত 

হইলেও ক্ষেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পরিবর্তে 

নিয়মতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার বাগ্মিতা- 
শক্তি এবং উৎনাহ্‌ অতুলনীয় ছিল। তিনি অনেক বিষয়ে রাজার সহিত 
আপোষ-নীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 


যুদ্ধে ফ্রান্সের জয় 


ফরাসী বিপ্লব ৩৭ 


বৈজ্ঞানিক এবং সংবাদপত্র-পরিচালক ম্যারাট (Marat) জনসাধারণের 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য চরম পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী 
ছিলেন । প্যারিসের জনতার তিনি বিশেষ প্রিয় এটিও 
নেতা ছিলেন। চরমপন্থী দলের অপর নেতা 
ছিলেন ড্যান্টন (Danton)! ম্যারাটের সহযোগিতায় এবং প্যারিসের 
জনতার সমর্থনে তিনি রাজা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন 
পরিচালনা করেন। sa ও প্রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ 
করিলে ভ্যান্টন কার্ধতঃ ফ্রান্সে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি zeal 
দাঁড়াইলেন। ফরাসী বাহিনীকে জয়লাভে Bas করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা 
করেন। 

গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সমর্থক ছিলেন রোবস্পীয়ের 
(Robespierre)! তিনি মধ্যবিত্ত বংশে জন্মগ্রহণ রোব সৃদীয়ের 
করেন। তাহার রাজনৈতিক মতবাদ রুশোর 
দ্বার! বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। তাহার নেতৃত্বাধীনে জেকোবিন 
দল শক্তিশালী হইয়া উঠে | 

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, রাজার প্রাণদণ্ডের কিছুদিন পরে, জাতীয় সভা ৯ জন 
(পরে ১২ জন ) সভ্য দ্বারা গঠিত এক সমিতির উপর দেশের শাসনভার 
অর্পণ করে। এই সমিতি Committee of Public Safety নামে 
পরিচিত হইয়াছিল। এই সমিতির নির্দেশ অনুসারে ১৭৯৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 
সমগ্র ফ্রান্সে প্রায় ২০,০০০ লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল । যাহাকে 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিপ্লববিরোধী বা aes 
রাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল বলিয়া সন্দেহ করা 
যাইত তাহারই প্রাণদণ্ড হইত। এই নৃশংস ব্যবস্থা “বিভীষিকার ata 
(Reign of Terror) নামে ইতিহাসে কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। রাণী 
মেরী আ্যান্টরনেট এই সময়ে atante দণ্ডিত হন। ড্যান্টন ও 
রোব স্গীয়ের উক্ত সমিতির নায়ক ছিলেন, কিন্তু ১৭৯৪ Qa তীহারাও 


a আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন । রোবস্পীয়েরের মৃত্যুর পর “বিভীষিকার রাজত্বের? 
পরিসমাপ্তি ঘটিল। A 
জাতীয় সভার (National Convention) আমলে ফ্রান্সে প্রথমে 
aa ‘যুক্তির পুজা” (worship of reason): এবং পরে 
“সর্বশেষ্ঠ পুরুষের পুজা? (worship of Supreme 
Being) প্রবতিত হয় | 
একটি নূতন সংবিধান প্রস্তুত করা হয়। এই সংবিধান অনুসারে ১৭৯৫ 
খ্রীষ্টাব্দে ডিরেক্টরগণের শাসন (Directory) আরম্ভ হয়। ডিরেক্টরগণের 
শাসনকাল মাত্র চারি বৎসর (১৭৯৫-১৭৯৯) স্থায়ী হইয়াছিল। তাহার। 
ডিরেষ্টরগণের শাসন আভ্যন্তরীণ শাসনকার্ষে যোগ্যতার পরিচয় দিতে 
পারেন নাই। আন্তর্জাতিক যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসী 
বাহিনী জয়লাভ করিতেছিল, কিন্তু এই সাফল্যের গৌরব লাভ করিলেন 


সেনাপতি নেপোলিয়ন। শেষে তিনি অকর্মণ্য ডিরেক্টরগণকে বিতাড়িত 
করিয়! শাসন-ক্ষমত হস্তগত করিলেন। 


নেপোলিয়ন 


প্রথম জীবন £ ১৭৬৯ Aaa ১৫ই আগস্ট ইটালীর অন্তর্গত কপিকা 
(Corsica) দ্বীপে আজাদিও (Ajaccio) শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে 
নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মের Galea পূর্বে এ দ্বীপটি ফ্রান্সের 
শাসনাধীন হইয়াছিল। এই স্থত্রে তিনি প্ররুতপক্ষে ইটালীর সন্তান হইলেও 
ফ্রান্সের সহিত তাহার ভাগ) জড়িত হইয়া পড়ে। 
প্রথম যৌবনে নেপোলিয়ন করানী-শাপনের বিরুদ্ধে কর্সিকার মুক্তিদংগ্রামের 
নারকত্ব লাভের স্বপ্ন দেখিতেন। পরে ফুরাসী বিপ্লব তাহাকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের 
সন্ধান দেয়। তিনি ফ্রান্সে সামরিক শিক্ষালাভ করিয়া ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে 


নেপোলিয়ন id 


যোগ দেন। জেকোবিন দলের সহিত তাহার সহান্গুভৃতিপূর্ণ যোগাযোগ ছিল | 
ডিরেক্টরগণের শাসনকালে ইটালী অভিযানে sat অভিযান 
(১৭৯৬-১৭৯৭) তাহার অনামান্য সামরিক প্রতিভার 

বিকাশ হইল। ae বারবার পরাজিত করিয়া তিনি সন্ধি করিতে 
বাধ্য করেন; এই সন্ধির ফলে উত্তর ইটালীর কিয়দংশ এবং নেদারল্যাস্‌ 
( বেলজিয়ম ) ফ্রান্সের অধিকারতুক্ত হয় ( Treaty of Campo Formio) | 
ইহার ফলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপে থে afere (First Coalition) গঠিত 
হইয়াছিল তাহা ভাদ্দিয়া গেল, কেবলমাত্র ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
চালাইতে লাগিল | 

নেপোলিয়নের সামরিক Fife তাহাকে ফ্রান্সের জনগণের হৃদয়ে উচ্চ 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। Ata ভিরেক্টরগণের ব্যর্থতার সহিত বিজয়ী 
সেনাপতির কর্মকুশলতার তুলনা মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। ইংলণ্ডের সহিত 
ভারতবর্ষের যোগাযোগ আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন 
১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশর আক্রমণ করিলেন। প্রথম 

মিশর আক্রমণ 
দিকে সাফল্যলাভের পর তিনি সিরিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত 
হইলেন এবং নীল নদের যুদ্ধে (Battle of the Nile) ইংরেজ নৌ-সেনাপতি 
নেলসন (Nelson) তাহাকে পরাজিত করিলেন (১৭৯৮)। তখন 
নেপোলিয়ন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মিশর বিজয়ে সাফল্যলাভ al 
করিলেও এই দুঃসাহসিক অভিযানের ফলে ফরাসী জাতির দৃষ্টিতে তাহার 
মর্যাদা ও প্রভাব আরও বাড়িয়া গেল। 

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিসজ্ব ( Second 
Coalition) গঠিত হইল ; ইংলণ্ড, IBT ও রাশিয়া সম্মিলিতভাবে বিগ্নবী 
ফ্রান্সের “eater বদ্ধপরিকর হইল। ইটালী হইতে ফরাসী বাহিনী 
নেপোলিয়ন যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন 
ডিরেক্টরগণের সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ। 
১৭৯৯ শ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর 


বিতাঁড়িত হইল। 
ফরানী জাতি পরাজয়ের ফলে বিষণ এবং 
নেগোলিয়ন এই অবস্থার স্থযোগ গ্রহণ করিলেন। 


৪০ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


মাসে তিনি একদল অনুগত সৈন্যের সাহায্যে ডিরেক্টরগণকে পদচ্যত 
করিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এক 
নৃতন সখাবধান প্রচারিত হইল। এই সংবিধান 
অনুসারে তিনজন কন্দাল (Consul) যুক্তভাবে ফ্রান্সের শাসক হইলেন ৷ 
কার্যত: নেপোনয়নই প্রথম কন্সাল রূপে সকল 
ক্ষমতার অধিকারী হইলেন 1 এইরূপে বিপ্লব 
আরম হইবার পর দশ বসরের মধ্যেই ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক শাসন- 
পদ্ধতির ধ্বংসস্তপের উপরে সামরিক শক্তি দ্বারা সমথিত একনায়কত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইল | 
নেপোলিয়নের এই সাফল্যের মূলে ছিল তাহার অমামান্য প্রতিভা, 
কৰ্মশক্তি, অতুলনীয় Basta এবং আত্মবিশ্বাস । তিনি নিজেকে ভাগাদেবীর 
নেপোলিয়নের সাফল্যের কারণ প্রিয়পাত্র বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সৈন্যদলের 
বিশ্বাস ও গ্রীতি অর্জন করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ দৃঢ় 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ফ্রান্সকে সামরিক জয়মাল্যে ভূষিত করিয়। 
তিনি জনসাধারণের বিশ্বাস ও আ্গগতা লাভ করেন। 


প্রথম কন্দাল রূপে নেপোলিয়ন (১৭৯৯-১৮০৪) ৪ ক্ষমতালাভের পর 
প্রথম কন্সালের প্রধান কর্তব্য হইল ইউরোপীয় 


ডরেক্টরগণের পদ্চ্যুতি 


নূতন সংবিধান 


শক্তিসজ্ৰের প্রতিরোধ কর] | 
af at ও ইংলণ্ডের সহিত বুদ্ধ তিনি রাশিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন । 

AACA ( Marengo) এবং হোহেনলিণ্ডেনের 
(Hohenlinden) যুদ্ধে (১৮০০) পরাজিত হইয়| afn ফ্রান্সের সহিত 
afanta ( Treaty of Luneville ) আবদ্ধ হইল (১৮০১), ইটালীতে 
ফ্রান্সের প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্ত নৌযুদ্ধে ফ্রান্স ইংলণ্ডের 
সহিত আটিয়া উঠিতে পারিল না; নেলসন মিশর হইতে ফরাসী বাহিনী 
বিতাড়িত করিলেন (১৮০১) এবং কোপেনহেগেনে ইংলগুবিরোধী 
নৌবাহিনী বিধ্বস্ত করিলেন (১৮১)। অতঃপর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের 
মধ্যে সাময়িক সন্ধি (Treaty of Amiens) স্থাপিত হইল (১৮০১)। 


নেপোলিয়ন as 


শাসন-সংস্কারে নেপৌলিয়নের কৃতিত্ব s সমরক্ষেত্রে নেপোলিয়ন 
অনন্যসাধারণ Fife অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্ত দীর্ঘকাল ইউরোপের প্রধান 
mafia সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা সত্বেও তিনি নানাবিধ শাসন-সংস্কার 
প্রবর্তন করিয়া ফ্রান্সের র্বতোমুখী উন্নতিসাধন af ও শাসন-সংস্কারক 
করিয়াছিলেন । তিনি কেবলমাত্র তরবারির 
সাহায্যে সিংহামন অধিকার করিয়া wan থাকেন নাই, সুশাসন দ্বারা' 
সিংহাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার পতনের পরেও 
তাহার প্রবর্তিত সংস্কারগুলি ফ্রান্সের উন্নতিসাধনে সহায়তা করিয়াছিল | 
একাধারে দিখিজয়ী ও শীসন-সংস্কারক রূপে নেপোলিয়ন প্রাচীন 
রোমের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ জুলিয়াস সীজারের (Julius Caesar) সহিত 
তুলনীয়। 

ফরাসী বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটাইয়া' 
গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্টা করা, কিন্ত সামরিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন 
প্রবর্তন করিয়া নেপোলিয়ন এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ বার 
করেন । প্রথমে কন্দাল রূপে, পরে সম্রাটরূপে 
তিনি সমুদয় ক্ষমতা নিজের হস্তে কেন্দ্রীভূত করেন। গণতন্ত্রকে অস্বীকার 
করিয়। তিনি জনসাধারণের স্বাধীনতা (Liberty) হরণ করেন। এজন্য 
তাহাকে ফরাসী বিপ্লবের শক্ররূপে বর্ণনা করা যায়। কিন্ত তিনি সমীজ- 
জীবনে, অর্থনীতিক্ষত্র এবং াষট্রসেবায় সাম্য দাদার যাস হি 
( Equality ) প্রতিষ্টা করিয়া বিপ্লবের একটি 
মৌলিক নীতি স্বীকার করেন। তাহার শাসনকালে মান্য জন্মগত মর্যাদার 
ত না, গুণান্ুমারে অধিকার ও BATA 


ভিত্তিতে কোন বিশেষ অধিকার পাই 
সামাজিক সামা প্রতিষ্ঠাতা রূপে 


পাইত (“career open to talents”) | 

নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের সন্তান। 
ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থার নিয় এবং 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Bank of France) স্থাপন FTAA | 


উন্নতির জন্য তিনি একটি 
যাতায়াত ও আভ্যন্তরীণ 
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বাণিজোর স্থবিধার জন্য বহু প্রশস্ত রাজপথ নিগিত হইল। সামুদ্রিক 
বাণিজোর প্রসারের জন্য বন্দরগুলির উন্নতি করা 
তিক জাতি হইল। উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশিক সাম্রাজ্য 
বিস্তারের ফলে ফ্রান্স এ অঞ্চলে বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ পাইল। কৃষির 

উন্নতির জন্যও নেপোলিয়ন যত্বশীল ছিলেন | 
বিপ্লবের সময় ক্যাথলিক চার্চের সহিত ফরাসী রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। 
উরি নেপোলিয়ন পোপের সহিত এক চুক্তি 
(Concordat) atal ক্যাথলিক চার্চকে পুনরায় 
রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করেন ( ১৮০১ )। 

প্রচলিত আইনের সংস্কার করিয়া তিনি সেগুলিকে নুতনভাবে বিধিবদ্ধ 
করেন। আইন সংক্রান্ত এই সংহিতা তাহার নামে (Code Napoleon) 
ই পরিচিত হইয়াছিল (১৮০৪ )। এই সংহিতায় 
সামাজিক সাম্য (civil equality), ধর্ম সম্বন্ধে 
পরমতসহিষুতা, সামন্ততন্ত্ে বিলোপ, দাসগণের (serfs) মুক্তি প্রভৃতি 
উদার নীতি স্বীরুত হইয়াছিল। ফ্রান্সের বাহিরে--ইটালী, জার্মানী প্রভৃতি 
'দেশে-_এই সংহিতার প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল । অপগ্যাপি ইউরোপের 


এক RS অংশের আইন নেপোলিয়নের সংস্কারের ভিত্তির উপর 
"প্রতিষ্ঠিত । 


শিক্ষাক্ষেত্রেও নেপোলিয়ন বহু সং 


স্কার প্রবর্তন করেন। সমগ্র দেশে 
একই নীতি অনুসারে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের 


জন্য বিশ্ববিদ্যালয় (University of 
শিক্ষা ও শিল্প France) প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়ন শিল্পের 

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইউরোপের নানা দেশ হইতে 
67775 প্যারিসে যাদুঘরের (the Louvre) 
‘শোভাবর্ধন করিল। সৌন্দর্য ও জনসংখ্যায় প্যারিস ইউরোপের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ও শাসনকার্ষে সমভাবে অসামান্ত দক্ষতা 
প্রদর্শন নেপোলিয়নের চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য | 


নেপোলিয়ন ৪৩ 


বিজয়ী নেপোলিয়ন (১৮০৪-১৮০৮) $ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন 
চিরজীবনের জন্য কন্দাল হন। ছুই বৎসর পরে সিনেটের প্রস্তাব অন্থসারে 
গণভোটের সমর্থনে তিনি ‘ফরাসী জাতির সম্রাট’ (Emperor of the 


French) উপাধি গ্রহণ করেন ( ডিসেম্বর, ১৮০৪ Ji 
সম্রাট act নেপোলিয়ন অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। এক 


বিশাল এবং আপাতদৃষ্টিতে অপরাজেয় বাহিনী তাহার ই্দিতে পরিচালিত 
হুইত। ফ্রান্সের জনসাধারণের অবিচলিত Fare acer লেনিন 
আলুগত্যে তিনি শক্তিমান। goat তিনি 
সমগ্র ইউরোপে নিজের প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্য Sage হইলেন। কন্দাল 
রূপে তিনি প্রধানত: শান্তির নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাট 
রূপে তাঁহার দশ বতসরব্যাপী শাসনকাল প্রধানতঃ যুদ্ধেই অতিবাহিত 
হইয়াছিল। 

নেপোলিয়নের সম্রাট উপাধি গ্রহণের পূর্বেই ইংলণ্ডের সহিত আবার যুদ্ধ 
আরম্ভ হইয়াছিল (ore)! তিনি ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য উদ্যোগী 
হইলেন। ইংলণ্ড বাঁণিজা ও নৌ-শক্তির উপর নির্ভর 

zae 

করিয়! আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইল। ইংলণ্ডের 
প্রধান মন্ত্রী ছোট উইলিয়ম পিটের (William Pitt the Younger) 
চেষ্টায় ইউরোপে ফ্রান্সবিরোধী তৃতীয় “fers (Third Coalition) গঠিত 
হইল ( ১৮০৫ ); ইংলণ্ড, অষ্িয়া, রাশিয়া এবং সুইডেন নেপোলিয়নের পতন 
ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সন্মিলিত হইল | 

নেপোলিয়ন পূর্বদিক হইতে সন্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের 
উদ্দেশ্যে নিজে ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করিলেন। অতঃপর 
তিনি অক্টিয়াকে পরাজিত ( Battle of Ulm) 
করিয়া (১৮০৫) অক্টিয়ার রাজধানী ভিয়েনা 34 
অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভিয়েনা অধিকারের পর তিনি অন্টারলিজের 
( Austerlitz ) যুদ্ধে wa ও রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া 
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ফেলিলেন (১৮৭৫)। এই পরাজয়ের ফলে অন্তিয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধি 
( Treaty of Pressburg ) করিতে বাধা হইল, নেপোলিয়ন ইটালীর 
অন্তর্গত ভেনিস প্রদেশ লাভ করিলেন (wee )। কিন্ত ১৮০৬ JTE 
প্রাশিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা FRA | জেনার (Jena ) যুদ্ধে (১৮০৬) 
নিত প্রাশিয়ার সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইল। নেপোলিয়ন 
বিজয়-গৌরবে বালিনে প্রবেশ করিলেন; প্রাশিয়ার 
এক বৃহৎ অংশ তাহার অধিকারতৃক্ত হইল। অতঃপর ফ্রাইড্ল্যাণ্ডের 
অরিন (Friedland) যুদ্ধে রাশির পরাজিত হইল (১৮০৭)। 
রাশিয়ার সম্রাট প্রথম আলেকজাগ্ডার (Alexander) 
নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতা xa (Treary of Tilsit) আবদ্ধ হইলেন 
(১৮*৭)। তৃতীয় শক্তিসংঘ ভাবিয়া পড়িল। কিন্ত ইতিপূর্বে ট্রাফালগারের 
eae (Trafalgar) wa (১৮০৫) নেলসন ফরাসী নৌ- 
বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের প্রাধান্য 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে আহত হইয়া তিনি গ্রাণত্যাগ করেন, 
কিন্তু তাহার কৃতিত্বের ফলে ইংলণ্ডের নৌ-বল সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল | 
টিলসিটের সন্ধির পর নেপোলিয়ন ক্ষমতা ও গৌরবের উচ্চতম শিখরে 
আরোহণ করিলেন। তিনি যে কেবলমাত্র ফ্রান্সের অধীশ্বর ছিলেন তাহা 
নহে। তিনি উত্তর ইটালীর রাজা ছিলেন, রোমের পোপ ছিলেন তাহার মিত্র 
এবং তাঁহার CHIE ভাতা জোসেফ নেপলস (দক্ষিণ ইটালী ) শাসন করিতেন | 
তাহার অপর ভ্রাতা লুই ছিলেন হল্যাণ্ডের রাজা । স্পেন ও ডেনমার্কের 
রাজগণ তাহার অন্গত মিত্র ছিলেন। রাশিয়ার 
ae sg সম্রাট ছিলেন তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রাশিয়া এবং 
অস্ট্রিয়া পরাজয়ের ফলে দুর্বল হইয়া! পড়িয়াছিল । 
সমগ্র জার্মানী কার্যতঃ নেপোলিরনের প্রভাবাধীন ছিল। পূর্বে জার্মানীতে 
তিন শতের অধিক রাজ্য ও রাজাখণ্ড ছিল; নেপোলিয়নের সময়ে উহাদের 
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সংখ্যা SPAT একশতের নীচে দাড়ায়। ইহার কারণ এই যে ফ্রান্স ও তাহার 
অনুগত ব্যাভেরিয়া ( Bavaria) প্রভৃতি রাজ্য অনেক ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ড গ্রাস 
করিগ্রাছিল। . ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন “রাইন নদীর রাজ্যসংঘ’ ( Con- 
federation of the Rhine) স্থাপন করিয়া স্বয়ং উহার রক্ষাক্তা 
( Protector ) হইলেন। তাহার নির্দেশে এক সহস্র বৎসরের প্রাচীন সংস্থা 


- পবিত্র রোমক সাম্রাজা” (Holy Roman Empire) বিলুপ্ত হইল (১৮০৬)। 


waa arial বংশীয় অস্্িগাধিপতি ‘অস্ট্রিয়ার সম্রাট'__এই নূতন উপাধি ধারণ 
করিলেন। 

নেপোলিয়নের পতন (১৮০৮-১৮১৫) ৪. ১৮০৫-১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ 
সমগ্র ইউরোপে নেপোলিয়ন যে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা @ 
মহাদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব । কিন্ত ইহার পু me 
অবাবহিত পরেই তাহার পতন আরম্ভ হয়। বয়স 
বৃদ্ধির ফলে এবং ক্ষমতার গর্বে তাহার চরিত্রে ও কার্ষপদ্ধতিতে কিছু অবনতি 
ঘটিয়াছিল। তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না, সকল বিষয়েই 
নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতেন। কিন্তু অনামান্ শক্তিধর পুরুষের পক্ষেও 
এত বড় সাম্রাজ্যের কার্যভার একা বহন করা সম্ভব ছিল না। নেপোলিয়নের 
সৈন্যবাহিনীর গঠন এবং প্রক্ৃতিও পরিবতিত ১ ২১1৫ 
হইতেছিল। বিপ্লবী সৈন্যদের প্রাথমিক উন্মাদনা 
প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সৈন্য সংগ্রহের জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা 
(conscription ) অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ফ্রান্সের বিশাল 
বাহিনীতে (Grand Army ) ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বহু লোক 
প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা আর পুর্বব ফ্রান্সের জাতীয় বাহিনী ছিল না। 


goat সামরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তি zp হইতে 
পারে নাই। 
পুবেই বলা হইয়াছে, নেপোলিয়ন যখন ইউরোপ মহাদেশে নিজের কতৃত্ব 


প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন (১৮০৫-১৮০৭) তখন সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের নৌ-বাহিনীর 


৪৬ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


একাধিপত্য agp হইয়াছিল। স্থলযুদ্ধে নেপোলিয়ন অপরাজেয় হইলেও 
জলযুদ্ধে তিনি মোটেই ইংলগ্ডের সুযোগ্য প্রতিদন্দী 
ছিলেন না। জলপথে ফ্রান্সের দুর্বলতার জন্য 
ফরাসী সৈহ্যদলের পক্ষে ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম করিয়া! ইংলণ্ড আক্রমণ 
করা সম্ভব ছিল না। এইজন্য নেপোলিয়ন স্থির করিলেন যে ইংলণ্ডের বৈদেশিক 
বাণিজ্য ধ্বংস করিয়া তিনি ইংরেজ জাতির অর্থনৈতিক শক্তি নষ্ট করিয়া 
ফেলিবেন। বণিকের জাতি বাণিজ্য হারাইলেই তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার 
করিবে__ইহাই ছিল তাহার আশা। 
১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে vso Jita মধ্যে নেপোলিয়ন কয়েকটি নির্দেশ 
(Decree ) প্রচার করিয়া তাহার কর্তৃত্বাধীন দেশগুলির সহিত ইংলণ্ডের 
বাণিজ্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। ফ্রান্স এবং 
sa sb তাহার ARTS দেশগুলির কোন বন্দরে ইংলগুজাত 
কোন বাণিজ্যদ্রব্য প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে 
না, ইহাই ছিল এ নির্দেশগুলির মর্ম । এই ব্যবস্থা Continental System 
নামে পরিচিত। প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড ঘোষণা করিল যে সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের 
নৌ-বাহিনী ফ্রান্দ ও তাহার wens দেশগুলির বাণিজ্য বন্ধ করিয়া 
দিবে। উভয় পক্ষই নানাবিধ অস্থবিধার সম্মুখীন হইল। নেপোলিয়ন 
ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে ফ্রান্সের অঙ্গত সকল দেশে তাহার নির্দেশগুলি 
কার্যকর করা সম্ভব নহে। এই উপলক্ষ্যে রোমের পোপের সহিত তাহার 
মিত্রতাবন্ধন ছিন্ন হইল; পোপের রাজ্য অধিকার করিয়| তিনি ক্যাথলিক 
সমপ্রদায়ের বিরাগভাজন হইলেন। তাহার ভ্রাতা লুই হল্যাণ্ডে তাহার নির্দেশ 
কার্যকর করিতে অস্বীকার করায় পদচ্যুত হইলেন, হল্যাণ প্রত্যক্ষভাবে 
ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। 
স্পেনে ও পতুগালে ইংলগুজাত দ্রব্য আমদানি বন্ধ করিবার জন্য 
ফরাসী বাহিনী এ দুইটি দেশ আক্রমণ করিল (১৮০৭)। পতু গালের 
রাজপরিবার পলায়ন করিয়া পতুগীজ সাআজ্যের অন্তভূক্ত, দক্ষিণ 


নৌ-বলে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব 
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আমেরিকার অন্তর্গত ব্রাজিলে আশ্রর গ্রহণ করিলেন। স্পেনের বুবেঁববংশীয় 
রাজাকে পদত্যাগ করাইয়া নেপোলিয়ন নিজের জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন 
(১৮০৮)। কিন্তু স্পেনের জনসাধারণ এই ব্যবস্থা মানিতে AFE না হইয়। 
ফরাসী-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অভ্যুখান করিল । ইংলণ্ড সৈন্য ও অর্থ দ্বার! পতুগালে 
ও স্পেনে ফরানীবিরোধী আন্দোলন সমর্থন করিতে লাগিল। এইভাবে, 
‘উপদ্বীপের যুদ্ধ’ ( Peninsular War) আরম হইল ( ১৮০৮ )। atat 
কারণে ফরাসী বাহিনী এই যুদ্ধে পরাজিত হইতে লাগিল। ১৮১২ Jra 
ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটন ( Duke of Wellington) স্পেনের রাজধানী, 
মাড়িড অধিকার করিলেন; জোসেফ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। 

স্থলযুদ্ধে অপরাজেয় ফরাসী বাহিনী স্পেনে ও পতুগালে প্রথম পরাজয়ের' 
সন্মুখীন হইল | ইহার প্রধান কারণ এই দুইটি দেশে বৈদেশিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে 
জাতীয় প্রতিরোধ । এতদিন পর্যন্ত নেপোলিয়ন 
স্বৈরাচারী রাজগণের বেতনভোগী সৈন্যদল বিধ্বস্ত 
করিয়াছিলেন; ‘উপদ্বীপের যুদ্ধে’ তিনি প্রথম স্বাধীনতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর 
জাতীয় সৈন্যদলের সম্মুখীন হইলেন । ক্রমে জাতীয় প্রতিরোধের এই নৃতন: 
ভাব জার্মানীতে প্রবেশ করিল। 

aga নৃতন ভাবে সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিল ( ১৮০৯ )। নেপোলিয়ন জয়লাভ ( Battle of Wagram ) করিয়া 
অক্টিয়াকে অপমানজনক সরে সন্ধি (Treaty of আসিয়া 
Vienna) করিতে বাধ্য করিলেন। sfa 
যে কেবলমাত্র কয়েকটি রাজ্যখণ্ড হারাইল তাহ! নহে, ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য 
বন্ধ করিতে এবং দেড় লক্ষের বেশী সৈন্য ন! রাখিতে প্রতিশ্রুত হইল। 
afata সম্রাটের sata সহিত নেপোলিয়নের বিবাহ হইল (১৮১০) 
পর বংসর তাহাদের একটি পুত্র জন্সিল। কিন্তু সন্ধি ও পারিবারিক বন্ধন, 
সত্বেও waa নেপোলিয়নের প্রতি শক্রভাবাপন্ রহিল। 


‘উপদ্বীপের যুদ্ধ” 


ফ্রান্সের পরাজয়ের কারণ' 


উড. আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


ইতিমধ্যে দুর্ভাগ্যের আঘাতে প্রাশিয়ায় নবজীবনের সঞ্চার হইতেছিল। 
জ্টাইন ( Stein ) এবং হার্ডেনবার্গ ( Hardenberg ) নামক দুইজন সুদক্ষ 
মন্ত্রীর চেষ্টায় প্রাশিয়ার শাসন-পদ্ধতিতে এবং 
সামরিক সংগঠনে বিশেষ উন্নতি ঘটিল। শিক্ষা- 
ক্ষেত্রেও বহু সংস্কার প্রবর্তিত হইল; afaa বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল 
(১৮০৯)। প্রাশিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য প্রস্তুত 
হইল ৷ 
ইতিমধ্যে রাশিয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সহিত নেপোলিয়নের বিচ্ছেদ 
'ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য বন্ধ কর! সম্বন্ধে নেপোলিয়নের নির্দেশ 
রাশিয়া আলেকজাণ্ডার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন এক বিরাট বাহিনী 
'লইয়া ara আক্রমণ করিলেন। মস্কো অধিকৃত হইল; কিন্ত শীতে, 
খাগ্াভাবে এবং জনসাধারণের বিরোধিতায় নেপোলিয়ন সসৈন্যে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন । এই অভিযানে এত সৈন্তক্ষয় হইল যে 
সামরিক দিক হইতে তিনি দুর্বল হইয়া পড়িলেন। 
তখন সুযোগ বুঝিয়। রাশিয়ার 'সাহায্যে প্রাশিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল ( ১৮১৩ )। জাৰ্মান জাতির ইতিহাসে ইহার নাম “মুক্তি 
ata তত সংগ্রাম ( War of Liberation )| স্পেনে 


জনযুদ্ধের সাফল্য জার্নানদিগকে উদ্দীপিত 
করিয়াছিল। aa facia ( Leipzig) যুদ্ধে (“Battle of the 


Nations”) নেপোলিয়ন পরাজিত হইলেন ( ১৮১৩) 

লাইপ.জিগের যুদ্ধের ফলে কেবল যে জার্মানী নেপোলিয়নের কবলমুক্ত 
হুইল তাহা নহে, ইউরোপে ফ্রান্সের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। sagas 
রাজগণ নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্য পরিত্যাগ করিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ 
রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং Bt সম্মিলিত বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করিল। 
ইংলণ্ড এই মিত্রসংঘে যোগ দিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও নেপোলিয়ন এই 


প্রাশিয়া 


CO 
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প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না; প্যারিস শক্রহস্তে পতিত 
হইল। তখন তিনি বাধ্য হইঘ্া সন্ধি করিলেন | 
ফ্রান্সের সিংহাসনের উপর সমুদয় দাবী পরিত্যাগ 
করিয়া তিনি ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ক্ষুদ্র এল্বা দ্বীপের (Elba ) আধিপত্য 
গ্রহণ করিলেন ( এপ্রিল, ১৮১৪ )। বিজয়ী শক্তিবর্গ ফ্রান্দে বুবে রাজবংশ 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল; যোড়শ লুইর ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই (Louis XVIII) 
ফ্রান্সের রাজ! হইলেন | 

এদিকে নেপোলিয়ন ন্বভাবতঃই ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের অধিপতি হইয়া সন্ত 
থাকিতে পারেন নাই । ১৮১৫ খরষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি অকস্মাৎ 
এল্বা পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে উপস্থিত হইলেন। জনসাধারণ এবং সৈন্তগণ 
সানন্দে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। দেশবাসীর সমর্থনে বলীয়ান zeal তিনি 
প্যারিসে প্রবেশ করিলেন; অষ্টাদশ লুই বেল- 
জিয়মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্ত 
বিজয়ী «feat নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন মানিয়। 
লইল না। ১৮১৫ খ্ৰীষ্টাব্দের জুন মাসে ওয়াটালুর (Waterloo) যুদ্ধে তিনি 
ংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটন কর্তৃক পরাজিত হইলেন। উপায়াস্তর না 
দেখিয়। নেপোলিয়ন দ্বিতীয় বার ফ্রান্সের সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং 
ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন ( জুলাই, ১৮১৫ ) | জীবনের বাকী 
কয়েক বংসর ( ১৮১৫-১৮২১ ) তিনি ইংরেজদের বন্দী রূপে সুদুর আটলান্টিক 
মহাসাগরের মধ্যবর্তী CAB হেলেন দ্বীপে বাস করেন। 

সেন্ট হেলেনার বাসকালে নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন যে তাহার 
পতনের কারণ তিনটি_স্পেন, পোপ এবং রাশিয়া। স্পেনে ও পতুগালে 
TAATAI যুদ্ধে (Peninsular War) এবং রাশিয়া অভিযানে 
তাহার সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং 
সামরিক খ্যাতি aa হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারই 
পরিণতি জার্মানীর মুক্তি সংগ্রাম (War of Liberation)! আর 

রি 


নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ 


নেপোলিয়নের শেষ পরাজয় 
ও নির্বাসন 


নেপোলিয়নের পতনের কারণ 


৫০ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


পোপের সহিত বিরোধের ফলে তিনি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি 
অনেক পরিমাণে হারাইয়াছিলেন। wan নেপোলিয়নের মন্তব্য এঁতি- 
হাসিকের বিচারে অগ্রাহ্য নহে। স্পেন-পতুগালে এবং রাশিয়ায় তাহার 
শক্তিক্ষঘ্ না হইলে অকালে তাহার পতন ঘটিত কিন! সন্দেহ। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়নের পতনের সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইংলণ্ডের সহিত 
তাহার বিরোধ । তিনি অন্যান্য প্রতিদ্বন্থীর সহিত বারবার সন্ধি করিলেও 
ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করেন নাই-_আ্যামিয়েনসের সন্ধি কার্যতঃ সাময়িক 
যুদ্ধবিরতি মাত্র। এই বিরোধের ফলেই তিনি zarea বৈদেশিক বাণিজ্য 
বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া উপদ্বীপের যুদ্ধের সুত্রপাত করেন। পোপ এবং 
রাশিয়ার সহিত নেপোলিয়নের বিরোধও প্রধানতঃ ইংলগ্ডের বৈদেশিক 
বাণিজ্য বন্ধ করিবার প্রচেষ্টা উপলক্ষেই আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের 
অপরাজেয় নৌ-শক্তির সহিত aforas নেপোলিয়ন জয়লাভ করিতে 
পারেন নাই, বরঞ্চ ইংলণ্ডের শক্তিহ্বাসের প্রয়াস তাহাকে উপদ্বীপের যুদ্ধে 
এবং রাশিয়া! আক্রমণে টানিয়া নিয়াছিল। সম্ভবতঃ Faces প্রতি অতিরিক্ত 


বিরাগ বশতঃই তিনি নিজের পতনের কারণগুলির মধ্যে ইংলণ্ডের অবিরাম, 
শত্ৰুত৷ ও নৌ-বলের উল্লেখ করেন নাই | 


অনুশীলনী 


1. Narrate the circumstances leading to 
Independence. 
(আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম যে ঘটনাবলীর পরিণতি তাহা বর্ণনা কর।) 


2. How do you account for the success of the colonies in the: 
American War of Independence ? 


(আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে উপনিবেশগুলির সাফল্যের কারণ কি? ) 


the American War of 
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3. Write a brief account of the French Philosophers and explain how 
they contributed to the outbreak of the French Revolution, 
(ফরাসী দার্শনিকগণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ এবং কিরূপে তাহারা ফরাসী বিপ্লবের জন্ত 
পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা বল।) 
4.0 What were the causes of the French Revolution ? 
(ফরাসী বিপ্লবের কারণ কি?) 


5. Give a brief account of the constitutional, administrative and 
social changes brought about by the French Revolution. 


ফরানী বিপ্লবের ফলে যে নকল সাংবিধানিক, শাসনসংক্রান্ত ও সামাজিক পরিবর্তন 
ঘটিয়াছিল সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।) 


6. Write a brief note on the Revolutionary War with special 
reference to its causes and the causes of French success. 


(ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ। এই যুদ্ধের কারণ ও ফরাসীদের 
জয়লাভের কারণ বিশেষভাবে বর্ণনা কর।) 

7. How did Napoleon rise to power ? 

(নেপোলিয়ন কিরূপে ফ্রান্সে.শাসন-ক্ষমত! হস্তগত করেন 2) 

8. Estimate Napoleon's work as an administrator, 

( শাসনকার্ধে নেপোলিয়নের কৃতিত্ব আলোচনা কর।) 


9. Describe Napoleon's relation with England, Germany, Austria, 
Spain and Russia, i 


(ইংলণ্ড, জার্মানী, aga, স্পেন, রাশিয়া__এই সকল দেশের সহিত নেপোলিয়নের সম্বন্ধ 
বর্ণনা কর।) 


10, Account for Napoleon's downfall. 
(নেপোলিয়নের পতনের কারণ বর্ণনা কর।) 


তৃতীয় অধ্যায় 


ইউৱোপেৱ Yaa ঠন (১৮১৫-১৮৭৮) 


নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের পুনর্গঠন £ ভিয়েনা 
কংগ্রেস ? ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর প্যারিসের সন্ধি 
(মে, ১৮১৪) দ্বার! বিজরী শক্তিবর্গ ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করে; ফ্রান্দে 
বু্বেণ রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের যে রাজ্যসীমা 
ছিল তাহ! বুবে। রাজার অধিকারভুক্ত থাকিবে বলিয়া স্বীকৃত হয়। অতঃপর 
aera রাজধানী ভিয়েনা শহরে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের এক বৈঠক 
(Congress) বসে । রাশিয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডার, IRNI সম্রাট 
ফ্রান্নিদ, প্রাশিয়ার রাজ। তৃতীর ফ্রেডারিক উইলিয়ম এবং ডেনমার্ক, 
(উনার ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশের রাজা এই 
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীদের মধ্যে যাহারা 
উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন aata 
মেটারনিক (Metternich), ইংলগ্ডের ক্যাসল্রি (Castlereagh) এবং 
ফ্রান্সের ট্যালির্যাণ্ড (Talleyrand)! মেটারনিক সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল 
(১৮০৪-১৮৪৮) Miata প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। নেপোলিয়নের সহিত অস্রিয়ার 
সংগ্রামের শেষ দিকে তিনি একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিয়েনা 
বৈঠকে এবং তাহার পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার অসামান্য 
প্রভাব ছিল। 

দীর্ঘকাল আলাপ আলোচনার ফলে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভিয়েনা 
বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি এক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র রূপে গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত- 


ইউরোপের পুনৰ্গঠন f ৫৩ 


গুলি টা মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথমতঃ ফরাসী বিপ্লবের 
পুৰ্বে যেদেশে যে রাজবংশ মি করিত তাহা ভিন ae TR 
সেই দেশে পুনঃপ্রতিষ্টিত করিতে হইবে; বিপ্লবের è 
ফলে বা নেপোলিয়নের আমলে যদি কোন পরিবর্তন হইয়া থাকে তবে তাহা 
স্বীকার কর! হইবে না। এই নীতি অনুসারে ফ্রান্স, স্পেন এবং নেপলসে 
বুবেণ বংশ, হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ (Orange) বংশ এবং পীডমণ্টে (Piedmont) 
স্তাভয় (Savoy) বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল; পোপ এবং oats সম্রাট 
ইটালীতে স্ব স্ব অধিকার ফিরিয়া পাইলেন | 

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল রাজ্য নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে faa ছিল 
তাহারা জয়লাভের পুরস্কার স্বরূপ নৃতন রাজ্যখণ্ড লাভ করিল । ইংলণ্ড লাভ, 
করিল ফ্রান্স ও স্পেনের অধীন কয়েকটি ওঁপনিবে- 
শিক বাণিজাকেন্দ্র এবং হল্যাণ্ড হইতে বিজিত 
সিংহল দ্বীপ ও দক্ষিণ আফ্রিকা । ইংলণ্ড ইউরোপে নৃতন রাজ্যখণ্ড: চাহে 
নাই, কারণ ইংলণ্ডের gys স্বার্থ ছিল বাণিজাবিস্তার এবং ওপনিবেশিক 
সাম্রাজ্যের প্রসার | ভিয়েনা সন্ধির ফলে ও্পনিবেশিক শক্তি হিসাবে ইংলণ্ড 
পৃথিবীতে qaf হইল | সিংহল ও দক্ষিণ আফ্রিকা হারাইবার ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ হল্যাণ্ড পাইল AAs শাসনাধীন নেদারল্যাগ্ুদ্‌ (বেলজিয়ম)। আবার 
afaa ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উত্তর ইটালীতে মিলান প্রদেশ faite দেওয়া 
হইল এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাটের আত্মীয়দিগকে মধ্য ইটালীর কয়েকটি রাজাখণ্ডে 
(Tuscany, Parma, Modena) স্থাপন করা হইল | ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার 
অধিকারভূক্ত রহিল, পরিবর্তে সুইডেন পাইল সমগ্র নরওয়ে। প্রাশিয়। 
জার্মানীর অন্তর্গত কয়েকটি বৃহৎ রাজ্যখণ্ড (পোমারেনিয়া ও ওয়েস্টফেলিয়া এবং 
স্যাক্সনী ও রাইনল্যাণ্ডের অধিকাংশ) লাভ করিল। হ্লাও এবং প্রাশিয়ার 
শক্তিবুদ্ধির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের দুই দিকে দুইটি সতর্ক প্রহরী 
স্থাপন করা_যেন ভবিশ্যতে ফ্রান্স আবার প্রবল হইয়া ইউরোপের শান্তি 
নষ্ট করিতে না পারে। নেপোলিয়নের শাসন-ক্ষমত1 লাভের পুর্বে ফ্রান্সের 


রাজা বণ্টন 


৫৪ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


যে সীমা ছিল তাহা মানিয়া লওয়া হইল, অর্থাৎ ফ্রান্স নেপোলিয়নের দিখ্বিজয়ের 
ফলভোগ হইতে বঞ্চিত হইল। 
তৃতীয়তঃ, বৃহৎ রাজাগুলির মধ্যে যাহাতে শক্তিসামা (balance of 
power) বজায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে | 
অর্থাৎ কোন শক্তিশালী রাজ্য যাহাতে উহার 
সমকক্ষ ADD রাজ্য হইতে বেশী শক্তিশালী হইয়া তাহাদের স্বার্থ ও স্বাধীনতা 
বিপন্ন করিতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইরে। 
এই সকল পরিবর্তনের ফলে ইউরোপ পুনর্গঠিত হইল, সমগ্র মহাদেশের 
মানচিত্র নৃতনভাবে অস্কিত হইল। কিন্তু যে সকল রাজা ও মন্ত্রী এইভাবে 
জি ইউরোপকে qea রূপ দিলেন তাহারা জনসাধারণের 
আশা-আকাজ্জাকে বিন্দুমাত্র মর্যাদা দিতে প্রস্তুত 


ছিলেন না। ফরাসী বিপ্লবের ফলে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র জাতীয় ভাব 
উদ্বোধিত 


শক্তিনাম্য 


হইয়াছিল__যাহারা একই দেশে বাস করে, একই ভাষায় কথা 
বলে, তাহারা একই রাষ্ট্রের শাসনাধীন থাকিবে, এই ধারণা ক্রমশঃ প্রবল 
হইতেছিল। কিন্তু ইউরোপের নৃতন মানচিত্র এই নীতি অনুসারে অঙ্কিত 
হয় নাই । বিভিন্ন ভাষাভাষী হল্যাও ও বেলজিয়ম এক সঙ্গে যুক্ত হইল ; 
নরওয়ে ও ইডেন ভাষা এবং Sherine বিবর্তনের পার্থক্য সত্বেও সম্মিলিত 
হঃল। আবার এক ভাষাভাষী STH ও ইটালীর রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডগুলি 
Aera না হইয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত রহিল। পোল্যাণ্ডের জাতীয় অস্তিত্ব. 
পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল ; এই দেশটির বিভিন্ন অংশ রাশিয়া, AB এবং 
প্রাশিয়ার অধীন রহিল। পোল্যাণ্ডের মত খেলজিয়ম, নরওয়ে এবং ইটালী 
কার্ধতঃ পরাধীন হইল। 

watt বিপ্লবের ফলে সাম্য (Equality) ও গণতন্ত্রের [রর 
যে নৃতন আদর্শ ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল তাহাও ভিয়েনা বৈঠকে স্বীকৃতি 
পাইল না। সকল দেশেই বিপ্লবের পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত বৈষম্যমূলক সমাজ- 
ব্যবস্থা এবং ট্বরাচারমূলক শাসন-পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করা হইল। 


Š 


ইউরোপের পুনর্গঠন ৫৫ 


জনসাধারণের বাক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার 
করা হইল । মেটারনিক বিপ্লবের পুনরাবিতাবের ভয়ে সর্বদা age থাকিতেন। 
ইউরোপের যে কোন দেশে বিপ্লব আরম্ভ হইলে 
তাহা সংক্রামক ব্যাধির মত অন্ত দেশে ছড়াইয়া 
পড়িবে এবং সমগ্র মহাদেশের শান্তি বিনষ্ট করিবে, ইহাই ছিল তাহার 
খারণা। ভিয়েনা বৈঠকের অন্যান্য নায়কগণও সাধারণভাবে এই ধারণ! পোষণ 
করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখা গেল, ইউরোপের ইতিহাস 
ভিয়েন| কংগ্রেস কর্তৃক নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয় নাই, বিপ্লব ও যুদ্ধের ফলে 
জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শ জয়লাভ করিয়াছে | 

তথাপি ভিয়েন। সন্ধির সমালোচকগণকে মনে রাখিতে হইবে যে 
দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ইউরোপ ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছিল, wean 
শান্তিস্থাপনই ছিল সর্বাগ্রে প্রয়োজন। জাতীয়তা- 
বাদ এবং গণতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়া ইউরোপের 
পুনর্গঠন কার্যে অগ্রসর হইলে বহু নৃতন বাধার স্থ্টি হইত, স্থায়ীভাবে শান্তি 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত না। ভবিষ্যতে নৃতন পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে 
অবসর প্রয়োজন তাহাই ইউরোপ ভিয়েনা! সন্ধি হইতে পাইয়াছিল। 

চতুঃশক্তি সন্ধি ? যাহাতে বৃহৎ শক্তিগুলি সম্মিলিত ভাবে বিপ্লবের 
প্রতিরোধ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে ভিয়েনা বৈঠকের শেষে Bat, রাশিয়া, 
প্রাশিয়। এবং ইংলণ্ড এক সন্ধি (Quadruple Alliancea আবদ্ধ হয় 
(১৮১৫)। ভিয়েনা চুক্তির সত অনুসারে ইউরোপের নৃতন রাজনৈতিক 
বাবস্থা স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করাই চতুঃশক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহা! 
ছাড়া এই সময়েই রাশিয়ার সম্রাট আলেকজাগ্ডার প্রাশিয়ার রাজ এবং 
afaa সম্রাটের সহিত সশ্মিলিত হইয়! ‘পবিত্র সঙ্ঘ’ (Holy Alliance) 
গঠন করেন। রাজগণ ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত 
Beal পরস্পরের সহযোগিতায় Aata শিক্ষা 
অন্সারে প্রজাদের মঙ্গলার্থ রাজাশাসন করিবেন, ইহাই ছিল ‘পবিত্র সজ্ঘের” 


বিপ্লব রোধের চেষ্টা 


ভিয়েনা সন্ধির সপক্ষে যুক্তি 


পিবিজ্র স্ব" 
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ইউরোপের পুনর্গঠন eT 


প্রতিশ্রুতি | প্রকৃতপক্ষে চতুঃশক্তির সন্ধি এবং ‘পবিত্র ABT’ উভয়ই ছিল, 
জনগণের বৈপ্লবিক দাবী প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগণের 
নংগঠন। 

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লব (Revolution of 1830) মেটারনিকের 
প্রচেষ্টা এবং সম্মিলিত রাজশক্তির সতর্কতা ATES ইউরোপে বিপ্লবের গতি 
রুদ্ধ হইল না। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নেপলসে অত্যাচারী ead রাজার বিরুদ্ধে, 
বিদ্রোহ হইল। পর বৎসর পীডমন্টে বিদ্রোহ ইটালী: 
দেখা দিল। উভয়ক্ষেত্রেই মেটারনিক INT 
সৈন্তদল প্রেরণ করিয়া অত্যাচারী রাজগণকে বিভ্রোহ দলে সাহায্য 
করিলেন। ফরাসী সৈন্য স্পেনে বিদ্রোহ দমন করিল (১৮২২) । রাশিয়ায়, 
বিদ্রোহ ঘটিল (১৮২৫)। এই সকল বিদ্রোহ নিজ স্পেন। রাশিয়া; 
নিজ দেশেই Amas ছিল। শেষে ১৮৩৭ 
Ara ফ্রান্সে যে বিদ্রোহ ঘটিল তাহা! আন্তর্জাতিক বিপ্লবে পরিণত হইল। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, নেপোলিয়নের পতনের পি বুঝে বংশীয় অষ্টাদশ 

লুই বিজয়ী শক্তিবর্গের সাহায্যে ফ্রান্সের সিংহাসন লাভ করেন (১৮১৪) 
তাহার রাজত্বকালে ফ্রান্সে উদারনৈতিক দল এবং প্রতিক্রিয়াশীল দলের মধ্যে 
প্রবল প্রতিদ্ন্দিতা আরভ হইল । তিনি ব্যক্তি- কালে ‘জুলাই বিশ্ব 
গতভাবে আপোষ সীমাংসার পক্ষপাতী হইলেও 
প্রতিক্রিয়াশীল দলকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই। srs ÑT তাহার 
মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতা দশম চার্লস সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 
স্বয়ং প্রতিক্রিয়াশীল দলের উগ্র সমর্থক ছিলেন! ফলে তিনি হা 
নিকট অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। জাতীয় সভা (Chamber of Deputies) 
প্রতিক্রিয়াশীল প্রধান মন্ত্রীর বিরদ্ধে iT ‘ভুলাই বিপ্লবের! ফল 
প্রস্তাব গ্রহ্ণ করিলে রাজা এ বভা ভাদিা 
দিলেন। নবনির্বাচিত সভাতেও উদারনৈতিক দলের সংখ্যাধিক্য রহিল | 
তখন রাজা এই সভাও ভা্গিয়া দিলেন এবং বহ ভোটদাতার ভোটাধিকার 
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কাড়িয়া লইলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হইল। এই সকল 
ব্যবস্থার প্রতিবাদে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্যারিসে বিপ্লব (July 
Revolution) ঘটিল | দশম চার্লস সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধা হইলেন, 
বুর্বে৷ রাজবংশের এক শাখার বংশধর লুই ফিলিপ ( Louis Philippe ) 
উদারনৈতিক দলের সাহাযো এবং জনমতের সমর্থনে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। রাজা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার ( Divine Right ) বলে সিংহাসন লাভ 
করেন, এই প্রাচীন ধারণার অবসান হইল। জনগণের মনোনীত ব্যক্তি 
রাজত্ব লাভ করিবেন, এই বৈপ্লবিক নীতি বিপ্লবের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল | 
ফ্রান্সে উদারনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি সূত্রপাত হইল | 


‘জুলাই বিপ্লবের” প্রভাব বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হইল। তলাও ও 


‘বেলজিয়মের সম্মিলন বেলজিয়মবাসীদের মনঃপুত হয় নাই। ছুই দেশের মধ্যে 


রা ভাষা, ধর্ম এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের পার্থক্য ছিল। 
হল্যাগুরাজের শাসননীতি বেলজিয়মের স্বার্থ ও 
মর্যাদার পক্ষে ভানিকর হইয়াছিল। জুলাই মাসে প্যারিসে বিপ্লব ঘটে ; 
বেলজিয়মে বিপ্লব আরম্ভ হইল অক্টোবর মাসে (১৮৩০)। পর বৎসর 
এক আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা বেলজিয়মের স্বাধীনতা স্বীকৃত হউল। 
'বেলজিয়মে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রবতিত হইল। 
জার্মানীর কোন কোন অংশে ১৮৩০-১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবের সুচনা 
হইয়াছিল, কিন্তু মেটারনিকের কটনীতির ফলে বিপ্লবিগণ সাফলালাভ করিতে 


da ean পারে নাই । মধ্য ইটালীর রাজাখগ্ডগুলিতেও 
(Papal States, Parma, Modena ) বিপ্লব 
'দেখা দিয়াছিল, কিন্তু মেটারনিকের নির্দেশে afata সৈন্যদল বিদ্রোহীদিগকে 
দমন করিয়াছিল। রাশিয়ার শাসনাধীন পোল্যাণ্ডে ১৮৩১ Jra বিদ্রোহ 
mez ঘটিলে সম্রাট প্রথম নিকোলাস ( Nicholas) উহা 
কঠোরহস্ডে দমন করেন। 


ROMs দেখ! যাইতেছে 
য কেবলমাত্র ফ্রান্সে এবং বেলজিয়মে ১৮৩, 


eiaa বিপ্লব সাফল্যলাভ 


ইউরোপের পুনর্গঠন es 
করিয়াছিল, sar দেশে প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রের দমননীতি জয়যুক্ত 
হইয়াছিল। | 

ইংলণ্ডে বিপ্লব সংঘটিত না হইলেও জনবিক্ষোভের ফলে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এক 
সংস্কার আইন (First Reform Act) পাশ হয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় 
ভোটাধিকার লাভ করে এবং রাজনীতিক্ষেত্রে কর 
অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি FA হয়। 

১৮৪৮ গ্রীষ্টাব্দের fasta (Revolution of 1848 ): ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে 
বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সিংহাসন ‘লাভ করিয়া লুই ফিলিপ যে শাসন- 
নীতি প্রবর্তন করেন তাহা জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে বিশেষ অনুকূল 
ছিল al) প্রকুতপক্ষে শাসন-ক্ষমতা অভিজাত শ্রেণীর হস্ত হইতে ধনী মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। শিল্পবিপ্লবের কলে শ্রমিকদের যে gía 
ঘটিতেছিল সেদিকে সরকারের দৃষ্টি ছিল না। এইজন্য সমাজতন্ত্রবাদিগণ 
(Socialists) লুই ফিলিপের সমালোচনা করিতেন। ফ্রান্সে" ‘ফেব্রুয়ারী RAT 
উদ্বারনৈতিক ব্যক্তিগণ ভোটাধিকার সম্প্রসারণ এবং 

ংবাদপত্রের স্বাবীনতা দাবী করিতেন। লুই ফিলিপের বৈদেশিক নীতি 

সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই) নেপোলিয়নের স্ায় সামরিক গৌরব ও রাজাবিস্তার 
atal তিনি ভাবপ্রবণ ফরাসী জাতির হৃদয় অধিকার করিতে পারেন 
নাই। নেপোলিয়নের. কীতি-কাহিনী তখনও me ঘরে ঘরে 
উন্মাদনার স্থষ্টি করিত। নেপোলিয়নের IgA লুই নেপোলিয়ন দুইবার 
রাজালাভের aa বিদ্রোহ করিয়াছিলেন | তাহার প্রয়াস বার্থ হইলেও 
নাম-মাহাত্মো তিনি বহু লোকের সমর্থন পাইয়াছিলেন | 

এই সকল কারণে লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত 
হইতেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কারণে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট 
ছিল। ১৮০৮ শ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শীসন- ডিনার 
সংস্কারের দাবী উপলক্ষ্য করিয়া প্যারিসে বিপ্লব 
ঘটিল। রাজধানীর শ্রমিকগণ এই বিপ্লবে প্রধান অংশ গ্রহণ করিল। লুই 
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ফিলিপ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। ফ্রান্সে “দ্বিতীয় সাধারণতন্তর” (Second 
Republic) স্থাপিত হইল। সমাজতন্্বাদের (Socialism) প্রতিষ্টা এই 
বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সাময়িকভাবে শ্রমিকদের কিছু স্থুবিধা হইলেও 
ফ্রান্স সমাজতান্তিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল al! নৃতন সংবিধান অনুসারে লুই 
নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি (President) নির্বাচিত হইলেন | ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
কার্যতঃ সাধারণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়া সমুদয় ক্ষমতা নিজের হস্তে 
গ্রহণ করিলেন। পর বৎসর তিনি “ফরাসী জাতির সম্রাট” উপাধি গ্রহণ 
করিলেন। ফ্রান্সে “দ্বিতীয় সাম্রাজ্য” (Second Empire ) প্রতিষ্ঠিত 
হইল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে “দ্বিতীয় 


সাম্রাজ্যের” পতন ঘটে এবং “তৃতীয় সাধারণতন্্র” (Third Republic) 
প্রতিষ্ঠিত হয় | 


১৮৪৮ শ্ষ্টান্দের ফরাসী বিপ্লবের মূলে ছিল সমাজতন্ত্রবাদ এবং 
অমিকদিগের কাজ পাইবার (Right to Work) দাবী । & বৎসর অন্যান্য 
অনান্য দেশে বিপ্লব দেশে যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহার মূলে ছিল 

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)! এ সকল 


বিপ্লবের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচারী aana সম্রাটের অধীনতা হইতে 
মুক্তিলাভ এবং জাতীয় এক্য স্থাপন | 


হাঙ্গেরী মধ্যযুগে স্বাধীন রাজ্য ছিল, ষোড়শ শতাবীতে ইহ! afata 
হাপ স্বর্গ বংশের শাসনাধীন হয়। Gaa শাসনে হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক 
pee স্বাতন্ত্য বিনষ্ট হয়, হাঙ্গেরীয় জাতির নিজস্ব ভাষা ও 
রীতি-নীতি বিপন্ন হইয়া পড়ে। বহুদিন যাবৎ 

ভার নেতৃগণ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 
লুই কস্ুথের (Louis Kossuth) ayt% হান্দেবীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। 
পর বৎসর ( ১৮৪৯) ভাদ্গেরী স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ইতিমধ্যে অক্টিয়ার 
শাসনাধীন বোহেমিয়ায় (Bohemia) বিদ্রোহের ফলে অস্থায়ী সরকার 
(Provisional Government) গঠিত হইয়াছিল | জার্মানীতে ও ইটালীত্ডে 


ইটালীর এক্য ও স্বাধীনতা x 


বিপ্লব আরম হইয়াছিল। চতুর্দিকে আগুন জলিয়৷ উঠিল; হ্যাপ স্বর্গ বংশের 
অস্তিত্ব বিপন্ন হইল।. মেটারনিক ছদ্মবেশে À 
পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লইলেন। সম্রাট অয় 
ফার্দিনান্দ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন; ফ্রান্সিন জোসেফ তাহার উত্তরাধিকারী 
হইলেন। 

জার্মানী ও ইটালীতে বিপ্লবের কথা পরে বলা হইবে। Sala সৈন্যদল 
বোহেমিয়ার বিদ্রোহ দমন করিল। grada বিদ্রোহ দমন করিল রাশিয়ার 
সৈন্যবাহিনী, কারণ রাশিয়ার সম্ৰাট নিজ রাজোর সীমান্তে অবস্থিত হালেরীতে 
প্রঙ্জাতন্ত্ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় 733 হইয়াছিলেন। তবে হান্দেরীর বিদ্রোহ 
১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে aaa সম্রাট হাদ্দেরীর 


একেবারে বার্থ হয় নাই। 
হন; fal ও হার্দেরী একটি 


রাজনৈতিক স্বাতন্ত্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য 
যৌথ রাজ্যে (Dual Monarchy) পরিণত হয় (Ausgleich) 

১৮৪৮ খীষ্টাব্দের বিদ্রোহ হাপ স্বুর্গ বংশের মৌলিক দুর্বলতার সুচক 
হইলেও আপাতদৃষ্টিতে ইহার প্রতিপত্তি TA করিতে পারে নাই। জার্মানী, 
ইটালী, হান্গেরী, বোহেমিয়া-সর্বত্রই সরয়ার কৰ্তৃত্ব আপাততঃ VHA রহিল। 


ইটালী ৰ Oo) ও স্বাধীনত৷ 


কাল স্থায়ী হয় নাই, কিন্ত তিনি যে 


ইটালীতে নেপোলিয়নের প্রতুত্ব দীর্ঘ 
রিয়াছিলেন তাহার afe ইটালীর 


রাজনৈতিক এক্য এবং সুশাসন প্রবর্তন ক 
জনসাধারণের মন হইতে মুছিয়া যার নাই। একা ও স্বাধীনতার আদর্শ 


ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ইটালীতে প্রত্যক্ষ ভাবে 
অনুভূত হইয়াছিল। প্রায় দেড় হাজার বসর ইটালীতে রাজনৈতিক একা 


ছিল না, ইটালীর অনেক অংশ দীর্ঘকাল বিদেশীদের শাসনাধীন ছিল। 
ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগে ইটালীতে জাতীয়তাবোধ জন্মিল, একা 
ও স্বাবীনতার আদর্শ নৃতন প্রেরণা সঞ্চার করিল। 


a আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


ফিলিপ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। ফ্রান্সে “দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র” (Second 
Republic) স্থাপিত হইল। সমাজতন্তবাদের (Socialism) প্রতিষ্ঠা এই 
বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে শ্রমিকদের কিছু স্থবিধা হইলেও 
ফ্রান্স সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল ন|। নৃতন সংবিধান অঙ্গুসারে লুই 
নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি (President) নির্বাচিত হইলেন | ১৮৫১ Mica তিনি 
কার্ধতঃ সাধারণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়া সমুদয় ক্ষমতা নিজের হস্তে 
গ্রহণ করিলেন। পর বৎসর তিনি “ফরাসী জাতির সম্রাট” উপাধি গ্রহণ 
করিলেন। ফ্রান্সে “দ্বিতীয় সাত্রাজা” (Second Empire ) প্ৰতিষ্ঠিত 
হইল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে “দ্বিতীয় 
TSA” পতন ঘটে এবং “তৃতীয় সাধারণত” (Third Republic) 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

১৮৪৮ খীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের মূলে ছিল সমাজতন্ত্রবাদ এবং 
শরমিকদিগের কাজ পাইবার (Right to Work) দাবী। $ বৎসর অনান্য 
লিওনি দেশে যে feat ঘটিয়াছিল তাহার মূলে ছিল 

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)! এ সকল 

বিপ্লবের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচারী অষ্িয়ার সমাটের অধীনত! হইতে 
মুক্তিলাভ এবং জাতীয় এক্য স্থাপন । 
হাদেরী মধ্যযুগে স্বাধীন রাজ্য ছিল, যোড়শ শতাবীতে ইহা অস্রিয়ার 
হাপ স্বুর্গ বংশের শাসনাধীন sq | অস্ট্রিয়ার শাসনে হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক 
ay Wea বিনষ্ট হয়, হাঙ্গেরীয় জাতির নিজম্ব ভাষা ও 
রীতি-নীতি বিপন্ন হইয়া পড়ে। 

হাঙ্গেরীর নেতৃগণ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। ১৮৪৮ Raat 
লুই Fata (Louis Kossuth) নেতৃতে হাদেরীতে বিদ্ছোহ আরভ হইল। 
পর বৎসর ( ১৮৪৯) হাক্গেরী স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ইতিমধ্যে afara 
শাসনাধীন বোহেমিয়ায় (Bohemia) বিদ্রোহের ফলে অস্থায়ী সরকার 
(Provisional Government) গঠিত হইয়াছিল | জার্মানীতে ও sprr 


বহুদিন যাবৎ 


ইটালীর এঁক্য ও স্বাধীনতা ৬১. 


বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল। চতুর্দিকে আগুন জলিরা উঠিল; BA Ag বংশের 
অস্তিত্ব বিপন্ন হইল।. মেটারনিক ছদ্মবেশে Pa 
পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লইলেন। সম্রাট 
ফাদ্দিনান্দ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন ; ফ্রান্দসিন জোসেফ তাহার উত্তরাধিকারী 
হইলেন | 

জার্মানী ও ইটালীতে বিপ্লবের কথ। পরে বলা হইবে । SATA সৈন্যদল 
বোহেমিয়ায় বিদ্রোহ দমন করিল। হার্ধেরীর বিদ্রোহ দমন করিল রাশিয়ার 
সৈন্যবাহিনী, কারণ রাশিয়ার সম্রাট নিজ রাজোর সীমান্তে অবস্থিত হাদ্েরীতে 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন। তবে anada বিদ্রোহ 
একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে aaa সম্রাট TANI 
রাজনৈতিক atoa স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন; SÈT ও হান্দেরী একটি 
যৌথ রাজ্যে (Dual Monarchy) পরিণত হয় (Ausgleich) 

১৮৪৮ Ataa বিদ্রোহ হাপস্বুর্গ বংশের মৌলিক দুর্বলতার Be 
হইলেও আপাতদৃষ্টিতে ইহার প্রতিপত্তি ea করিতে পারে নাই। জার্মানী, 
ইটালী, হান্দেরী, বোহেমিয়া_ সবত্রই অস্রিয়ার কর্তৃত্ব আপাততঃ অক্ষুণ রহিল। 


ইটালীর এঁক্য ও স্বাধীনতা 


শল স্থায়ী হয় নাই, কিন্ত তিনি যে 


ইটালীতে নেপোলিয়নের প্রভূত দীর্ঘক f 
য়াছিলেন তাহার afe ইটালীর 


রাজনৈতিক এঁক্য এবং স্থশাসন প্রবর্তন করি 
জনসাধারণের মন হইতে afan যায় নাই)". Ganesha ent 


ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ইটালীতে প্রত্যক্ষ ভাবে 
apg হইয়াছিল। প্রায় দেড় হাজার ব২সর ইটালীতে রাজনৈতিক একা 


ছিল না, ইটালীর অনেক অংশ দীর্ঘকাল বিদেশীদের শাসনাধীন ছিল। 
ফরাপী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগে ইটালীতে জাতীয়তাবোধ জন্মিল, একা 
ও স্বাধীনতার আদর্শ নৃতন প্রেরণা সঞ্চার করিল। 


৬২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


ভিয়েনা সন্ধি ৪ কিন্তু ভিয়েনী কংগ্রেসে সম্মিলিত «feat নৃতন ইটালী 
গঠনের চেষ্টা না করিয়া পুরাতন ইটালীকে পুনজীঁবিত করিতে তৎপর 
হইলেন। ইটালী ছোট-বড় কয়েকটি রাজ্যথণ্ডে 
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ইটালী বিভক্ত হইল । উত্তরে carafe (Lombardy) 
ও ভেনিসিয়া ( Venetia) Sata সাত্রাজ্যের অপ্তভুক্ত হইল। মধ্য 
ইটালীতে টাস্কেনী ( Tuscany ), পার্মা (Parma) প্রভৃতি রাজ্যথণ্ডে 
( Duchy ) স্থাপৃস্বুর্গ বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট শাসকদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল | 
পোপ তাহার রাজ্যখণ্ড (Papal States) ফিরিয়া পাইলেন। দক্ষিণে 
নেপলস্‌ ও সিনিলী রাজ্যের ( Kingdom of Two Sicilies ) শাসনভার 
দেওয়। হইল অস্ট্রিয়ার সহিত fasza আবদ্ধ এক gi রাজার 
(Ferdinand I) উপর । গীডমণ্ট (Piedmont) 
agma কর্তৃত্ব এবং সাঙিনিয়ার অধিপতি (Victor Emmanuel) 
জাতিতে ইটালীয় হইলেও অস্ট্রিয়ার হুকুম মানিয়া চলিতেন। Wats কার্ষতঃ 
সমগ্র ইটালীতে অস্রিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বিপ্লববিরোধী মেটার- 
নিকের দমননীতি সবত্র গৃহীত হইল । আপাতদৃষ্টিতে ইটালীতে জাতীয় Gaz 
এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা রহিল না। 
এক্য ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন £ তথাপি ইটালীর শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই অন্ায় ব্যবস্থা মানিয়া লইল না, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও 
বিদেশী শাসনের প্রতি তীব্র বিরাগ নানাবিধ 
গুপ্ত সমিতি রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রতিফলিত হইল । 
নির্যাতনের ভয়ে প্রকাশ্যে আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না, তাই 
জাতীয়তাবাদিগণ গুপ্তসমিতি গঠন করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে 
লাগিল। এই সকল সমিতির মধ্যে “কার্বোনারী'র ( ( Carbonari ) নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শুধু নেপলস্‌ এবং সিনিলীতেই এই সমিতির কয়েক 
aza সভা ছিল। মেটারনিক কর্তৃক নিয়োজিত পুলিশ ও সৈ্ঘদলের নানাবিধ 
উৎপীড়ন সহ করিয়া বিপ্রবীরা দেশের সবক্র নৃতন ভাব, নৃতন আদর্শ পটার 


ইটালীর Gey ও স্বাধীনতা 


-৬৪ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


করিল। ক্রমে উচ্চ বাজকর্মচারী হইতে সাধারণ শ্রমজীবী পর্যন্ত সমাজের 
বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হইল। 
গুপ্তহত্যা, দাঙ্দাহান্দাম| ও বিদ্রোহের দ্বারা জাতীয় এক্য এবং স্বাধীনতা 
লাভ করা যাইবে, ইহাই ছিল ‘কার্বোনারী’ ও অন্যান্য গুপ্ত সমিতির ধারণা। 
কিন্ত গীডমণ্ট-সাভিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী কাভূর 
(Cavour) জানিতেন A এই সকল উপায়ে 
agaa aia প্রবল শত্রুকে পরাজিত করা যাইবে না, সেজন্য আন্তর্জাতিক 
সাহায্য ও সৈন্যবলের প্রয়োজন | তাহার উদ্দেশ্য ছিল পীডমণ্ট-সাভিনিয়ার 
রাজবংশের অধীনে সমগ্র ইটালীব্যাগী এক রাজ্য গঠন এবং সেই রাজ্যে 
উদ্বারনৈতিক, পার্লামেন্টীয় ( Parliamentary ) শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন। 
কিন্ত ইটালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিপ্লবী নায়ক জোসেফ 
ম্যাটুসিনির (Joseph Mazzini) আদর্শ ছিল 
অন্তরূপ। তিনি নব্য ইটালী’ (Young Italy ) নামক একটি গুপ্তসমিতি 
স্থাপন করেন। “কার্বোনারী'র মত এই সমিতিও গুপ্তহত্যা, বিদ্রোহ প্রভৃতি 
দ্বারা স্বাধীনতা লাভ সম্ভব বলিয়া মনে করিত। ইটালীর এক্যস্থাপন সঙ্বন্ধে 
ম্যাট্সিনির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ; সমগ্র ইটালীর মুক্তি তাহার কামা ছিল, 
ইটালীর কোন বিশেষ অংশের মুক্তি তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। 
তিনি রাজতন্্বিরোধী ছিলেন; সমগ্র ইটালীতে সাধারণতন্ত প্রতিষ্ঠাই তাহার 
রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। এই কারণে তিনি কাভূরের সহিত একমত হইতে 
রা পারেন নাই। ইটালীতে আর একটি রাজনৈতিক 
দল ( Neo-Guelfs) ছিল। এই দল পোপের 
অধীনে ইটালীতে Say প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিল। শেষ পর্যন্ত কাভূরের 
রাজনৈতিক দূরদগিতার ফলে তাহার আদর্শই জয়যুক্ত হইল-_পীডমণ্ট- ' 
সান্ডিনিয়ার রাজবংশের অধীনে ইটালীতে একা এবং উদারনৈতিক 
পার্লামেন্টীয় শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ইটালীর নবজীবন লাভে 
স্যাট্সিনির আদর্শবাদ কম সাহায্য করে নাই। তাহার শিক্ষার ফলে 


sige নীতি 


স্যাট্সিনি 


x 


ইটালীর এক্য ও স্বাধীন] we 


জাতীয় একা ও গণতন্ত্রের আদর্শ ইটালীবাসীর মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল | 

বিপ্লব (১৮২০-১৮৪৮ )$ ভিয়েনা কংগ্রেসের কিছুকাল পরেই 
ইটালীতে বিপ্লব ও বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নেপলসে এবং পর 
anna পীডমণ্টে বিদ্রোহ হয়। উভয় ক্ষেত্রেই অস্ট্রিয়ার সাহায্যে বিদ্রোহ দমন 
করা ZA! ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে warm বিপ্লবের অব্যবহিত পরে পোপের রাজ্যে 
এবং পার্মা ও মোডেনাতে ( Modena ) আবার বিদ্রোহ ঘটে (১৮৩১); 
এবারও ARIA হস্তক্ষেপের ফলে বিপ্লবীরা বার্থকাম হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রথমে নেপলসে বিদ্রোহ হয় ; পরে Bora বিপ্লব 
এবং মেটারনিকের পতনের সংবাদ প্রচারিত হইলে sata জয় 
মিলান, ভেনিস প্রভৃতি স্থানে হ্যাপৃস্ব্গ-শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুর্থান ঘটে । 
প্রথম দিকে বিপ্রবীরা সাফলা লাভ করিলেও ১৮৮-১৮4৯ খ্রীষ্টাব্দে IRNI 
সৈন্যদল সত্ৰ বিদ্রোহ দমন করিল। পীডমণ্ট-সািনিয়ার রাজা aBara 
সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন । faga বার্থ হইল, সমগ্র 5টালীতে আবার 
স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং অস্ট্রিয়ার কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল (১৮৪৯ )। বারবার 
বিপ্লবের বার্থতা হইতে মন্্রিয়ার শাক্ত প্রমাণিত হইল, ইহাও দেখা গেল যে 
aqfaa শাক্ত PH থাক! পযন্ত ইটালীর এক্য আসিবে না এবং ইটালীর 
কোন অংশেই দ্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিবে না। 

ইটালীর এই দুদিনে কাভূর পীডমণ্ট-সাডিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী হইলেন 
(১৮৫২)। এই রাজোও রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইম্যান্য়েল ( Victor 
Emmanuel ) ইটালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার অহিত একমত হইলেন | 
afars হটালী হইতে সম্পূর্ণ বিতাড়িত কারতে না পারিলে ইটালীতে Gay 
প্রতিষ্ঠার আশা নাই, ইহা উভয়েই স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিলেন। কিন্ত - 
দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছিল যে গুপ্ত আন্দোলন দ্বার! 
gary বিতাড়ন করা অসম্ভব এবং ক্ষুদ্র গীডমণ্ট-সাভিনিয়া রাজ্যের পক্ষে 
অস্ত্রিয়াকে প্রকাশ্য যুদ্ধে পণা'জত করা দুরাশ মাত্র । FEI aiya 

৫ 


nee আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


স্থির করিলেন যে ইটালীর সমস্তার প্রতি সমগ্র ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
হইবে এবং aBa বিরুদ্ধে পীডমণ্ট-সাভিনিয়। 
যাহাতে অন্যান্য পরাক্রান্ত দেশের সাহায্য পায় 
তাহার বাবস্থা করিতে হইবে | 

অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ ( Austro-Sardinian War )8 এই উদ্দেশ্যে 
কাভূরের পরামর্শে ভিক্টর ইম্যাহুয়েল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (Crimean War, 
১৮৫৪-১৮৫৬ ) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত যোগদান 
করিলেন। এই যুদ্ধের অবসানে প্যারিসে যে 
শান্তি বৈঠক ( Congress of Paris, ১৮৫৬) বলিল তাহাতে কাভূর 
যোগদান করিলেন এবং সম্মিলিত ইউরোগীয় শক্তিবর্গের সন্মুখে ইটালীর 
সস্তা আলোচনা করিলেন। ইহাতে আপাততঃ কোন ফল না হইলেও 
ফরানী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ( Napoleon IIL) ইটালী সম্বন্ধে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন | তিনি নিজে সিংহাসন লাভের পূর্বে ‘কাবোনারী’ দলের 
সভ্য ছিলেন। ইটালীর সহিত মহাবীর 
নেপোলিয়নের ifs বিজড়িত fea) স্বৈরাচারী 
অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফ্রান্সে বিশেষ জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা ছিল। এই সকল 
বিষয় বিবেচনা করিয়া তৃতীর নেপোলিয়ন ইটালীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার 
সঙ্বল্প করিলেন | ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাভূরের সহিত তাহার কথাবার্তা পাকাপাকি 
হইল। স্থির হইল যে পীভমন্ট-সাভিনিয়া Gal কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ফ্রান্সের 
সাহায্য পাইবে ; যুদ্ধে মিত্ৰশক্তি বিজয়ী হইলে afata শাসনাধীন লোঙ্বান্ডি- 
ভেনিসিরা পীডমপ্ট-সাডিনিয়ার সহিত যুক্ত হইবে, আর ফ্রান্স সাহায্যের 

প্রতিদানে স্তাভয় ( Savoy ) ও নীস ( Nice ) পাইবে | 
এই চুক্তির উপর নির্ভর করিরা tiga কুটনৈতিক কৌশলে aats 
পীডনন্ট-সাডিনিরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিলেন (Austro- 
Sardinian War, ১৮:৯-১৮৬০ )। ফরাসী বাহিনী aBa বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
যোগ fai কয়েকটি যুদ্ধে (Magenta, Solferino) salg পরাজয় 


কাভুরের নীতি 


ক্রিমিয়ার যুদ্ধ 


তৃতীয় নেপোলিয়ন ও কাভুর 


ইটালীর এঁক্য ও স্বাধীনতা ৬৭ 


হইল। সমগ্র ইটালীতে নৃতন আশার সঞ্চার হইল, জনমত সমগ্র উত্তর 
ও মধ্য ইটালী গীডমন্ট-নািনিয়ার রাজবংশের 
অধীনে আনয়ন করিবার দাবী করিল। কিন্তু তৃতীয় 
নেপোলিয়ন পীডমন্ট-সাডিনিরার এতখানি শক্তি বৃদ্ধি ag করিতে প্রস্তুত ছিলেন 
না, কেবলমাত্র উত্তর ইটালীর অন্তর্গত লোশ্বাডি-ভেনিপিয়া এ রাজ্যের সহিত 
যুক্ত করিবার জন্য তিনি কাভূরের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তাই তিনি 
অকন্মাৎ কাভূরের সহিত পরামর্শ ন! করিয়াই aaa সহিত সন্ধি 
(Armistice of Villafranca) স্থাপন করিলেন | 
এই সন্ধি অনুসারে কেবলমাত্র লোঙ্গাডি পীডমণ্ট- 
সাভিনিয়াকে দেওয়া হইল, ভেনিসিয়া aaa অধীন রহিল। তৃতীয় 
নেপোলিয়নের এইরূপ আকস্মিক বিশ্বাসঘাতকতায় ইটালীর জনসাধারণ চঞ্চল 
ও মর্মাহত হইল, কিন্তু ভিক্টর ইমঢানয়েল এবং কাভুর অত্যন্ত FH হইলেও 
এই বন্দোবস্ত মানিয়া! লইতে বাধ্য হইলেন। পুর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে স্যাভয় 
তিমধ্যে মধ্য ইটালীর রাজাখগ্ গুলিতে এবং 
পোপের রাজো বিদ্রোহ পীর জনসাধারণ গণভোট (plebiscite) দ্বার 
পীডমণ্ট-সাডিনিয়ার সহিত যুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিল। সমগ্র মধা ইটালী গীডমন্ট-সাডিনিয়ার 
সহিত যুক্ত হইল, কেবলমাত্র পোপের রাজ্য AAAS পোপের শাসনাধীন রহিল 
(১৮৬০)! Bela নেপোলিয়ন অনিচ্ছা সত্বেও এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন। 

দক্ষিণ ইটালী 2 এইরূপে ইটালীতে আংশিক Gey প্রতিষ্ঠিত হইল-_ 
উত্তর ইটালীতে ভেনিপিয়। অস্ট্রিয়ার অধীন এবং মধ্য ইটালীতে রোম ও 
তৎসংলগ্ন প্রদেশ পোপের aaa রহিল, আর দক্ষিণে নেপলস-সিসিলী রাজ্যে 
স্বৈরাচারী বুর্বো রাজার অধিকার ree থাকিল। দক্ষিণ ইটালীর এই বৃহৎ 
কুশাসিত রাজ্যটি বৈদেশিক ayy হইতে মুক্ত 
করিবার ভার লইলেন বীরশ্রেষ্ঠ গ্যারিবনল্ডী 
(Garibaldi) | তিনি এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (Volunteers) সংগ্রহ 


afata পরাজয় 


যুদ্ধের ফল 


মধ্য ইটালী 


গ্যারিবন্ডী 
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করিলেন এবং Red Shirts নামে পরিচিত এই tamaa লইয়া প্রথমে সিসিলী 
দ্বীপ আক্রমণ করিলেন । কাতূর প্রকাশ্যে গ্যারিবন্ডীর সহিত সহানুভূতি না 
দেখাইলেও তাহাকে সৈন্য সংগ্রহের ও সিসিলী যাত্রার স্থযোগ দিলেন। 
দিপিলীর বিপ্লবিগণ এবং জনসাধারণ মুক্তিদাতা 
গ্যারিবন্ডীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল। সিসিলী 
দ্বীপে বুবে1 শাসনের অবসান হইল (১৮৬০)। গ্যারিবন্ডী সসৈন্যে নেপলসে 
উপস্থিত হইলে qa রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন | 

তখন কারের নির্দেশে পীডমণ্ট-সাডিনিয়ার সৈন্যদল পোপের রাজ্যের 
মধ্য দিয়া নেপলস অভিমুখে অগ্রসর হইল | গ্যারিবল্ডী -ম্যাটসিনির ন্যায় 
ইটালীতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন, গীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার 
রাজবংশের অধীনে Say স্থাপন তাহার মনঃপূত ছিল না। এইজন্য কাভূরের 
মনে স্বভাবতঃই আশঙ্কা হইল যে দক্ষিণ ইটালীতে ( নেপলস-সিসিলী রাজ্যে ) 
গ্যারিবন্ডার প্রভৃত্ব স্থাপিত হইলে সেখানে সাধারণতন্তর প্রতিষ্ঠিত হইবে, 
রাজতয়শাসিত উত্তর ইটালীর afee তাহার বিচ্ছেদ ঘটবে, ফলে ইটালী 
ক্যবদ্ধ না হইয়া দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবে । এইজন্ত aga গ্যারিবন্ডী কর্তৃক 
নেপলস বিজয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন। 

পোপের প্রতিবাদ সত্বেও পীডমণ্ট-সািনিয়ার সৈন্যদল পোপের রাজ্য 
অধিকার করিল, কেবলমাত্র রোম শহর পোপের অধীন রহিল। অত 


fafa জয় 


£পর এই 
নী জা সৈন্যদল দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হুইয়া AAAA 
£ গ্যারিবন্ডীর সহিত যোগ দিল। তিনি ইটালীতে 
এব্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি না করিয়া] নেপলস-সিসিলী রাজ্য রাজা ভিক্টর 
ইমানুয়েলের হস্তে সমর্পণ করিলেন | KÁ রাজা ফ্রান্সিস দুর্গ ত্যাগ করিয়। 
নির্বাসন বরণ করিলেন (১৮৬১)। ভিক্টর ইম্যাঙ্গয়েল “সাডিনিয়ার রাজা” 
উপাধির পরিবতে ‘ইটালীর রাজা” উপাধি গ্রহণ করিলেন (১৮৬১)। ইহার 


অল্পদিন পরেই কাভরের মৃত্যু হইল। ভেনিসিয়। প্রদেশ এবং রোম শহরের 


জার্মানীর Say wa 
মুক্তি তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইটালীয় জাতি তাহার নিকট 
অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ রহিয়াছে | 
এঁক্য সমাপ্তি? ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে afin ও প্রাশিয়ার মধো যুদ্ধ 
(Austro-Prussian War) উপস্থিত হইলে 
ইটালীর রাজা! প্রাশিয়ার সহিত যোগদান করিলেন | 
aĝa পরাজিত হইল, gata শাসনাধীন ভেনিসিয়! প্রদেশ স্বাধীন ইটালীর 
সহিত যুক্ত হইল। 
ফ্রান্সের ক্যাথলিকগণকে AE করিবার উদ্দেশ্যে ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের 
রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করার জন্য ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রোম 
শহরে একদল ফরাসী Cad মোতায়েন রাখিয়াছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রাশিয়ার সহিত তাহার যুদ্ধ (Franco-German 
War) উপস্থিত হইলে তিনি যুদ্ধের প্রয়োজনে এ 
সৈন্যদল সরাইয়া নিতে বাধ্য হইলেন । যুদ্ধে তাহার পরাজয় হইল । তখন 
ইটালীরাজের সৈন্যদল রোমে প্রবেশ করিল। পোপের রাজনৈতিক অধিকার 
বিলুপ্ত হইল, কিন্ত তিনি পুর্ব ক্যাথলিক জগতের ধর্মগুরু রহিলেন। 
এতদিনে ইটালীর এক্য সম্পূর্ণ হইল; ম্যাটসিনি, siya, গ্যারিবন্ডী ও 
বহু সহস্র বিপ্রবীর স্বপ্ন সফল হইল। 


ভেনিসিয়া 


রোম 


জার্মানীর এঁক্য 


ভিয়েনা সন্ধি ঃ নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা কংগ্রেসে সন্মিলিত 
বিজয়ী «feat জার্মানীর মানচিত্র সম্পূর্ণ নৃতন ভাবে অঙ্কন করিতে পারেন 
নাই। ‘পবিত্ৰ রোমক সাআ্রাজা' (Holy Roman Empire) পুনঃস্থাপিত 
হয় নাই, নেপোলিয়নের আমলে যে সকল শাসক গদীচ্যুত হইয়াছিলেন 
তাহারা! সকলে গদী ফিরিয়া পান নাই। প্রাশিয়ার সীমা প্রসারিত করা হইল; 
রাইন নদীর তীরবর্তী কয়েকটি বধিষু প্রদেশ প্রাশিয়ার শাসনাধীন হইল। 


ae আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


aBa নেদারল্যাগু স্‌ (বেলজিপ্নম ) হারাইল (ইহা হল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত 
হইল ), কিন্ত ইহার পরিবর্তে পোল্যাণ্ডে এবং ইটালীতে বিস্তৃত রাঁজাখণ্ড লাভ 
করিল। নেপোলিয়নের প্রতি আ্গগত্যের অপরাধে স্তান্সনীর সীমা সঙ্কুচিত 
করা হইল। হানোভারের অধিপতি রাজা উপাধি পাইলেন পুর্বে তাহার 
উপাধি ছিল Elector (“পবিত্র রোমক anatara সপ্রাট-নির্বাচক )। 
জার্ম:নীতে ৩৯টি রাজ্য. এবং asas রহিল। এগুলি সম্মিলিতভাবে 
জার্মান রাজাসজ্য (Germanic Confederation) 
গঠন করিল। এই রাজ্যসজ্ঘের সভাপতি হইল 
aal এবং ইহার একটি প্রতিনিধি-সভা (Federal Diet) স্থাপিত হইল | 


এই প্রতিনির্ধি-সভার কেবলমাত্র শাসকদের প্রতিনিধি থাকিতেন, প্রজাদের 
কোন প্রতিনিধির স্থান এই সভায় ছিল না। 


জার্মানীতে অষ্টিয়ার প্রতিপত্তি 


প্রতিক্রিয়াশীল শাসন: সুতরাং দেখ। যাইতেছে থে ফরাসী বিপ্লব 
ও নেপোলিয়নের যুগের পর জার্মানীতে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের জয় হয় 
নাই। রাজনৈতিক অনৈক্য বজায় রহিল (যদিও ইহার গুরুত্ব efaa] গেল ) 
এবং শাসনক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসকগণের FÉT বদ্ধমূল = 


হইল। প্রতিনিধি-সতা 
কাধতঃ aaa প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী দেটারনিকের গ্রভাবাধীন হইল এবং তাহার 
নির্দেশে বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক অধিকারের দাবী শিধাতন দ্বারা বন্ধ কর! 
হইল । ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিনিধি-সভ৷ নির্দেশ (Carlsbad D 


বে কোন রাজ্যে প্রজাদের দাবী স্বীকার করিয়। শাসনত 
প্রবর্তন করা চলিবে না, বিশ্ববিদ্তালয়সমূহের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের 
রাজনীতি-চ্চা বন্ধ করিতে হইবে এবং শ্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সমালোচনাকারী 


২বাদপত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হৃইবে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে জার্মানীর 


হহবে। 
কোন কোন অংশে বিভীষিকার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল 
জার্মানীতে যে অসন্তোষের 


বি (১৮৩০) আগুন ধূমায়িত 
হইতেছিল তাঁহার আংশিক প্রকাশ হইল ১৮৩০ Jita ফরাসী বিপ্লবের 


পরে। Brea, হানোভার এবং হেলি (Hesse) রাজ্যে প্রজাবিদ্রোহের ভয়ে 


ecrees ) দিল 
ত্র (Constitution) 


জার্মানীর একা ৭১ 


নৃতন শাসনতন্ত্র প্রৰতিত হইল; কিন্তু অল্পদিন পরে সেটারনিকের নিকট 
সাহায্যের আশ্বাস পাইয়া হ্বানোভার ও হেসির শাসকগণ নৃতন ব্যবস্থা 
প্রত্যাহার করিলেন | 

অর্থনীতিক্ষেত্রে Gay: ইতিমধো জার্মানীতে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে 
এক নৃতন Fey গড়িয়া উঠিতেছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ জার্মানীর বিভিন্ন অংশে 
বিভিন্ন রকমের বাণিজ্যশ্ুক্ষ প্রচলিত ছিল। ইহাতে দেশের আথিক অবস্থার 
উন্নতি ব্যাহত হইত, বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রাশিয়ার সঠিত একটি ক্ষুদ্র রাজাখণ্ডের বাণিজ্য-সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই 
সন্ধি দ্বারা Gea রাজ্যের মধ্যে শুদ্ধ স্থাপন ও শুক্ক আদায় সম্বন্ধে সহযোগিতার 
বাবস্থা হয়। ক্রমে অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য এই বন্দোবস্ত ZANAT মনে 
করিয়া ইহা গ্রহণ করে । ১৮৩৩ খ্রষ্টাব্দের মধ্যে 
জার্মানীর এক বৃহৎ অংশ এই es সমবায়ের 
(Customs Union, জাৰ্মান ভাষায় Zg) Zollverein নামে পরিচিত ) 
অন্তভূক্ত হয়। ১৭টি রাষ্ট্রের অধিবাসী আড়াই কোটি লোক অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে 
সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবার সুয়োগ পাইল | পরে অন্তান্য রাজ্যও এই সমবায়ে 
যোগ দিল। জার্মানী রাজনীতিক্ষেত্রে ছিন্নবিচ্ছিন্ 
হইলেও অর্থনীতিক্ষেত্রে এক্য ও সহযোগিতার 
নীতি স্বীকার করির। লইল। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হইল, বাণিজ্যের 
Aafa ঘটিল-_সঙ্গে সঙ্গে মান্তষের মন বৃহত্তর এক্যের জন্য উন্মুখ হইয়া 
উঠিল | 

fasta (১৮৪৮) 2 ১৮৪৮ শ্রীষ্টাব্দের বিপ্নবে জাতীয়তাবাদী জার্মানগণ 
এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি_সমগ্র 
জার্মানীতে রাজনৈতিক একা প্রতিষ্ঠা এবং 
গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন। ইটালীর মত 
জার্মানীতে বৈদেশিক অধিকার ছিল না; কিন্তু জার্মানীর রাজগণ জার্মান 
জাতীয় হইলেও জার্মান জনসাধারণের কোন দাবী মানিয়৷ লইতে প্রস্তুত 


SS সমবায় 


এঁকোর ফল 


Rana. tm 


aa আধুনিক yada ইতিহাস 


ছিলেন al! ইটালী ও জার্ানী_উভয় দেশেই জনগণের দাবীর প্রবল 
অষ্ট্ৰিয়া ৷ 
মিন ae ফিলিপের পতন ঘটিবার পর কয়েক দিনের মধ্যেই জার্মানীর 
কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে শাসকগণ ভীত হইয়া নৃতন সংবিধান প্রচার করিলেন 
এবং প্রজাদের গণতান্ত্রিক দাবী অনেকটা মানিয়। লইলেন। বালিনে গণ- 
agama ফলে প্রাশিয়ারাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক 
উইলিয়ম (Frederick William IV) "স্বাধীন, 
নবজাত জার্মান জাতির” (“of a free and newborn German nation”) 
নায়কত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ভিয়েনাতে দার্গা-হাঙ্গামার ফলে 


প্রাশিয়া 


মেটারনিক ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন; কয়েকমাস 
অসি পরে Sats সম্রাট ফারদিনান্দ পদত্যাগ করিলেন 
এবং ফ্রান্সিস জোসেফ (Francis Joseph) তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন | 
অষ্তিয়ার শাসনাধীন হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া, উত্তর ইটালী প্রভৃতি রাজ্যখণ্ডেও 
বিপ্লব ঘটিয়াছিল। 
ফ্রান্সিস জোসেফের রাজ্যলাভের কিছুদিন পূর্বেই সম্রাটের সৈন্যদল ভিয়েনা 
দখল করিয়াছিল এবং ২৪ জন বিপ্লবী নায়ককে ফাসি দিয়া atg রাজধানীতে 
শান্তি স্থাপন কর! হইয়াছিল। ১৮৪৮-১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হান্গেরী, বোহেমিয়া 
এবং উত্তর ইটালীতে অনা প্রভত্বপুনস্থাপিত হইল। 


এদিকে ১৮৪৮ Micwa মার্চ মাসে জার্মানীর জাতীয়তাবাদী নায়কগণের 
আহ্বানে SHEE নগরে এক জাতীয় মহাসভার (Frankfurt Parliament) 


বি অধিবেশন আরম্ভ হইল। জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্য 

হইতে পাচশতের বেশী প্রতিনিধি এই মহাসভায় 
সমবেত হইলেন। নানাবিধ তর্ক-বিভর্কের পর স্থির হইল যে সমগ্র জার্মানীতে 
এক শাসকের অধীনে একটি যুক্তরাষ্ট্র (Federal State) প্রতিষ্ঠিত হইবে 
এবং দুইটি কক্ষ (chamber) সহ একটি প্রতিনিবি-সভা 


থাকিবে । এই শাসক 
বংশাঙ্গক্রমে সিংহাসন লাভ করিবেন এবং 


সম্রাট উপাধি ধারণ করিবেন । 


kik es 


‘Semone, s 
৯৯১ 


aa 
Cs 


A আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


aia এই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত থাকিবে না, কারণ হ্যাপ্স্বুর্গ সম্রাটের 
প্রজাদের মধ্যে অনেকেই জার্ানজাতীর নহে।  যুক্তরাষ্ট্রট সর্বতোভাবে 
জার্মানীর জাতীয় রাষ্ট্র হইবে | 

অতঃপর মহাসভার পক্ষ হইতে প্রাশিয়ার রাজাকে সম্রাটের পদ গ্রহণ 
করিতে অন্থরোধ করা হইল (১৮৪৯)। কিন্তু ফ্রেডারিক উইলিরম মনে 
করিতেন যে ঈশ্বারান্সগ্রহেই (Divine Right) রাজ্যলাভ ঘটে, প্রজাদের 
অনুগ্রহে নহে । wean তিনি বিপ্রবী মভাসভার নিকট হইতে সম্রাটের 
সিংহীসন গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন! agal এই নৃতন ব্যবস্থা মানিয়া লইবে 
না, ইহাও তিনি জানিতেন। ইতিমধ্যে aa বোহেমিয়া, হাঙ্গেরী এবং 
উত্তর ইটালীতে বিদ্রোহ দমন করিয়া শক্তির 
পরিচয় দিয়াছিল। এই সকল কারণে ফ্রেডারিক 
উইলিয়ম Hey মহাপভার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন । তখন জাতীয়তা- 
বাদিগণ সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়! মহাসভা ভাঙ্গিয়া দিল। তাহাদের প্রবল 
উৎসাহ ছিল, জীবন্ত আদর্শবাদ ছিল, কিন্তু বাস্তব বুদ্ধির অভাবে তাহাদের 


পরিকল্পনা বার্থ হইল | জার্মানীর কঠিন সমস্তার সমাধান করিবার মত রাজ- 
নৈতিক দুরদৃষ্টি তাহাদের ছিল a] 


ales মহাসভার ব্যর্থতা 


sats প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের ফলে জার্মানীতে আবার প্রতিক্রিয়াশীল 
শাসন-পদ্ধতি চালু হইল । ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল প্রাশিয়া। এই 
রাজ্যে WHER বতমান থাকিলেও একটি মোটামুটি উদারনৈতিক সংবিধান 
প্রবতিত হইল (১৮৫০) 


যুদ্ধ দার! জার্মানীর এক্য প্রতিষ্ঠা? বিসমার্কঃ প্রথ 


ম উইলিয়মের 
রাজত্বকালে ( ১৮৫৭-১৮৮৮ ) 


প্রাশিয়ার_তথা জার্মানীর--বিস্ময়কর পরিবর্তন 
এবং উন্নতি ঘটে । তিনি নিজে যে বিশ্ধে রুতী বা দূরদর্শী শাসক ছিলেন 
তাহা নহে, তবে উপযুক্ত লোক নির্বাচন করিয় 

রাশিয়ার wats eee a he 
তাহাদের হস্তে দারিত্বভার সমর্পণের মত বৃদ্ধি ও 


উদারতা তাহার ছিল। প্রধান সেনাপতি ঘোল্টুকে (Moltke) এবং সমর- 


জার্মানীর একা ৭৫ 
সচিব রুন (Roon) সৈন্য বিভাগে বহু সংস্কার প্রবর্তন করিয়া প্রাশিয়ার 
সামরিক শক্তি ইউরোপে অতুলনীয় করিয়া তুলিলেন। আর এই সামরিক 
শক্তির স্থদক্ষ বাবভার করিয়া প্রধান মন্ত্রী বিসমার্ক (Bismarck) প্রাশিয়ার 
নেতৃত্বাধীনে জার্মানীর একা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। men সন্মিলিত আদর্শ 
বাদী নেতৃগণ যুক্তি ও বক্তৃতা দ্বার! যাহা করিতে পারেন নাই ইউরোপের 
সর্বশ্রে্ কুটনীতিজ্ঞ (diplomat) বিসমার্ক ছলে বলে তাহা স্বসম্পন্ন করিলেন। 
তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন যে কঠিন রাজনৈতিক 


সমস্যার সমাধান বক্তৃতা ও ভোটের দ্বারা হয় না 
The great questions of the time 


বিনমার্কের নীতি 


হয় রক্তপাত ও অস্ত্র ব্যবহার দ্বারা (“ 
e solved by speeches and Parliamentary votes, 
»)। বিসমার্ক এই নীতি প্রয়োগ করিয়া 
কিন্তু পরবর্তীকালে এই নীতি প্রয়োগের 


are not to b 
but by blood and iron. 
অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন | 
ফল জার্মানীর পক্ষে বিষময় হইয়াছিল | 

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এক সামস্ততা্রিক yati} (Junker) বংশে বিসমার্কের 
জন্ম হয় | ত্রিশ বৎসর বয়সে স্থানীয় প্রতিনিধি-সভার বির 


al Diet) সভ্যরূপে তিনি রাজনীতি- 


(Province 
৪৮ খ্রীষ্টাব্দের faga উপলক্ষে তাহার রক্ষণশীল 


ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। OP 
মনোবুত্তি এবং রাজতন্ত্র তাহার প্রগাঢ় আস্থা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। 
পরে জার্মান রাজানজ্বের (Germanic Confederation) প্রতি নিধি-সভার 
(Diet) সভ্যরূপে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে জার্মানীতে seats প্রতিপত্তি 
প্রাশিয়ার মযাদা ও স্বার্থের পক্ষে হানিকর ৷ কয়েক বৎসর বাশিয়াতে এবং 
ফ্রান্সে প্রাশিয়ার STS রূপে ais করিবার পর পানি 
১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাশিরার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত 

q পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 


হন। ১৮৯০ শ্রীষ্টা 
হইলে তিনি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রীর (Chancellor) 


জার্মান atata প্রতিষ্ঠিত 
পদ অধিকার করেন। 


৭৬ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


প্রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াই বিসমার্ক প্রতিনিধি-সভার 
মতামত অগ্ৰাহ্য করতঃ সৈন্যদলের শক্তিবৃদ্ধি করিলেন। তাহার এই কাষ 
গণতান্ত্রিক এবং পার্লামেণ্টারী রীতির দিক হইতে অসঙ্গত হইলেও ইহাতে 
প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হইল এবং রাজতন্ত্র দুঢমূল হইল। এতদিনে প্রাশিয়া 
জার্ানীর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল | 
বিসমার্ক জানিতেন যে ভিয়েনা সন্ধি অনুসারে aa জার্মানীতে যে 
প্রতিপত্তি ভোগ করিত তাহা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিতে না পারিলে প্রাশিয়ার 
অধীনে জার্মানীকে এঁক্যবদ্ধ করা যাইবে না। ইটালীর ন্যায় জার্গানীতেও 
জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা ছিল RNI সেই বাধা যুদ্ধ দ্বারা 
দূর করিবার জন্য RATE প্রস্তুত হইলেন | 
১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্লেজভিগ (Schleswig) এবং হলস্টাইন (Holstein) 
নামক দুইটি রাজাখণ্ড (Duchy) সম্বন্ধে ডেনমার্কের সহিত জার্মানীর বিরোধ 
উপস্থিত হইল ৷ এই দুইটি প্রদেশ ডেনমার্কের রাজার শাসনাধীন হইলেও 
এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই জার্মানজাতীয় ছিল এবং এই কারণে 
জার্মান জাতীয়তাবাদিগণ প্রদেশ দুইটিকে জার্মানীর অন্তভূক্ত করিতে 
চাহিতেন। সুদ্ধে (Schleswig-Holstein War) 
পরাজিত হইয়া ডেনমার্ক উভয় রাজাখণ্ড aa] ও 
প্রাশিয়াকে সম্মিলিতভাবে সমর্পণ করিল ( ১৮৬৪ )। পরে প্রাশিয়। শ্রেজভিগ 
দখল করিল, হলস্টাইন অন্তরার ভাগে পড়িল। তখন বিসমার্ক হলস্টাইন 
প্রাশিয়ার অধিকারভুক্ত করিবার জন্য aay আরম্ভ করিলেন। তিনি 
গোপনে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং ইটালীর রাজা feta 
ইম্যাঙ্গয়েলকে নানা প্রলোভন দেখাইয়। তাহাদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি 
লইলেন। ইতিমধ্যে প্রাশিয়ার সমরায়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। afata 
অয সহিত এশিয়া বক বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল (১৮৬৬)। মাত্র 
সাত সপ্তাহের মধ্যে এই যুদ্ধ (Seven Weeks’ 
War, Austro-Prussian War) সমাপ্ত হইল | Ëx সম্পূর্ণ পরাজিত 


ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ 


জার্মানীর এক্য ৭৭ 


হইয়া সন্ধি করিল (Treaty of Prague, ১৮৬৬) | ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত 
জার্মান রাজ্যসজ্ঘ (Germanic Confederation) stai দেওয়া হইল ; 
এই সঙ্ঘের সভাপতিরূপে আন্না সমগ্র জার্মানীতে যে প্রতিপত্তি ভোগ 
করিত তাহা বিলুপ্ত হইল। উত্তর জার্মানীর রাজাগুলি লইয়া এক নৃতন সঙ্ঘ 
(North German Confederation) গঠিত হইল (১৮৬৭)।  প্রাশিয়ার 
রাজা ইহার সভাপতি হইলেন, বিসমার্ক য়ং হইলেন ইহার প্রধান মন্ত্রী। 
উত্তর ইটালীতে ভেনিসিয়া প্রদেশ RI ZIRS হইয়া ইটালী রাজ্যের 
সহিত যুক্ত হইল। কিন্তু atin স্বয়ং aaa কোন রাজ্যাংশ অধিকার 
করিল না, বিসমার্ক ভবিষ্যতে RTI সহিত বন্ধুত্বের পথ উন্মুক্ত রাখিলেন। 

এই দুইটি যুদ্ধের কাহিনী আলোচনা করিলে বিসমার্কের অসামান্ত 
কূটনৈতিক বুদ্ধি এবং প্রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া 
qai উভয় যুদ্ধের ফলই প্রাশিয়ার পক্ষে বিশেষ তি 
লাভজনক হইয়াছিল। শ্লেজভিগ ও হলস্টাইন 


অধিকারের ফলে উত্তর জার্মানীর বিখ্যাত বন্দর কিয়েল (Kiel) প্রাশিয়ার 
হস্তগত হইল এবং ভবিষ্বাতে একটি খাল কাটিয়া উত্তর সাগরের সহিত বাণ্টিক 


সাগরের সংযোগ সাধনের সম্ভাবনা রহিল। জার্মান রাভ্যসজ্ঘ ভায়া 
দেওয়ায় জার্মানীতে asta নেতৃত্বের অবসান ঘটিল। উত্তর জার্মান 


রাজ্যসঙ্ঘ গঠিত হওয়ায় উত্তর জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্বীকৃত হল | 
অতঃপর বিসমার্কের সমস্তা হইল দক্ষিণ জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্থাপন 


করিয়া সমগ্র জার্মানীর এক্যসাধন। এই কাধের পথে দুইটি প্রধান বাধা ছিল। 
প্রথমতঃ, দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি উজার তা 
রাজ্যের সহিত অন্টরিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সম্মিলনে বাধা 


aqfaa ন্যায় এই রাজাগুলিও ছিল ক্যাথলিক 
মতাবলম্বী, আর প্রাশিয়া ছিল প্রোটেন্টা্ট মতাবলম্বী। স্থতরাং দক্ষিণ 


জার্মানী সহজে প্রাশিয্ার নেতৃত্ব শ্বীকার করিবে কিনা তাহাতে সন্দেহ ছিল। 


দ্বিতীয়তঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ (Diplomatic Revolution, ১৭৫৬) 


= 
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হইতে. ফ্রান্স ও প্রাশিরার মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা চলিতেছিল । awa প্রাশিয়া 
সমগ্র জার্মানীর নেতৃত্ব লাভ করিয়া আরও শক্তিমান হউক, ইহা gia চাহিত 
all ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন বিসমার্কের ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট 
হইয়াছিলেন, কারণ fata সহিত যুদ্ধের (Austro-Prussian War) পুর্বে 
বিসমার্ক তাহাকে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহ! রক্ষিত হয় নাই। 
goar প্রাশিয়া দক্ষিণ জার্মানীতে নেতৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস করিলে ফ্রান্স 
তাহাতে বাপ। দিবে ইহ! একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। 
কিন্ত বিসমার্কের অদ্ভুত কৌশল এবং প্রাশিয়ার সামরিক বল এই সকল 
বাঁধা অতিক্রম করিয়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বাবীনে উত্তর ও দক্ষিণ জার্মানীর সন্মিলন 
ঘটাইল। তৃতীয় নেপোলিয়ন লুক্নেমবার্গ 


( Luxemberg ) প্রদেশ অধিকার করিতে চাহেন 
এবং প্রয়োজন হইলে বেলজিরম আক্রমণ করিতে পারেন, এই কথা প্রচার 


করিয়া বিসমার্ক দক্ষিণ জার্মানীতে এবং Race ফরাসী সম্রাটের বিরুদ্ধে 
সন্দেহের we করিলেন । বেলজিরম ফ্রান্সের অর্ধিকারভূক্ত হইলে ইংলণ্ডের 
নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে বলিয়া ইংরেজদের আশঙ্কা ছিল। ফলে 
প্রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইংলণ্ড তৃতীয় নেপোলিয়নকে 
সমর্থন বা সাহাযা করিবে না, এই বিষয়ে বিসমার্ক নিশ্চিত হইলেন। আর 
প্রধানতঃ জার্মান-অধ্যুবিত grama হল্যাণ্ডের Zeps হইয়! ফ্রান্সের 
অধীন হয় ইহা ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলির অভিপ্রেত ছিল 
না। সুতরাং তাহার! রাজালোভী ফরাসী সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রাশি 
সমর্থন করিতে প্রস্তুত হইল : 


বিসমার্কের কুটনীতি 


য়ার পক্ষ 


অতঃপর বিসমার্ক ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের স্থযোগ খুজিতে লাগিলেন 
স্পেনের সিংহাসন 49 হওয়ায় ১৮৭০ Bice প্রাশিয়ার qerda 


( Hohenzollern) প্রিন্স লি 
ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার বুদ্ধ tastit স্পেনের 
সরকার কর্তৃক রাজপদের জন্য মনোনীত হন। 


বিসমার্ক কৌশলে এই মনোনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, Hewes 


জার্মানীর একা a 


নেপোলিয়নের আপত্তিতে লিওপোল্ড বিসমার্কের পরামর্শে সিংহাসন গ্রহণের 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে প্রাশিয়া অপমানিত হইয়াছে মনে করিয়া 
ফ্রান্সে উল্লাসের সঞ্চার হয় এবং ফরাসী সরকার প্রাশিয়ার রাজার কাছে 
এই প্রতিশ্রুতি দাবী করে যে ভবিস্ততে আর কখনও লিওপোল্ড স্পেনের 
সিংভাসনের জন্য প্রার্থী হইবেন না। প্রাশিয়ার রাজা এইরূপ অপমানজনক 
প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন এবং এই বিষয়ে ফরাসী রাজদুতের সহিত 4 
তাহার যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া বিসমার্কের নিকট একটি 
টেলিগ্রাম (Ems telegram) প্রেরণ করেন। এই টেলিগ্রাম সম্বন্ধে বিসমাক 

ংবাদপত্রে একটি বিবুতি প্রকাশ করেন। তাহা পড়িয়া জার্ানরা মনে করিল 
যে ফরাসী সরকার রাজদুত দ্বারা প্রাশিয়ার রাজাকে অপমান করিয়াছে, আর 
ফ্রান্সে ধারণা হইল যে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রান্সের দূতকে অপমান করিয়াছেন | 
বিসমাক ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ চাহিয়াছিলেন, কারণ ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া 


জার্মানীর এক্য সম্পূর্ণ করিবার SF তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ফরাসীরা 


তাহার কূটনীতি বুঝিতে না পারিয়া কাদে পা দিল। 


প্রাশিয়। ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ ( Franco-Prussian War, Franco- 


German War ) অতি অল্পদিন স্থায়ী হইয়াছিল (জুলাই, ১৮৭*__জাঙগয়ারী, 


১৮৭১)। সিডানের (Sedan ) যুদ্ধে পরাজিত ফ্রান্সের পরাজয় ও তাহার ফল 
হইয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন আশী হাজার ফরাসী 

সৈন্তসহ জার্মানদের হাতে বন্দী হইলেন। তাহার সিংহাসনচ্যুতি ঘোষণা 
করিয়া ফরাসী নায়কগণ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন; facia maraa 
ং তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের (Third Republic) 


(Second Empire) অবসান এবং g 
ভিত্তিস্থাপন হইল (সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ ) | কয়েক মাস পরে বিজয়ী জার্মান 
১৮৭১)। ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকার: 


বাহিনী প্যারিস অধিকার করিল (জালয়ারী, 
আলশাস ( Alsace ) ও লোরেন ( Lorraine ) প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া এবং 


যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দিতে স্বীকৃত হহয়। প্রাশিয়ার সহিত aa 
করিল ( Treaty of Frankfurte—@, ৯৮৭৯ )। 
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কিন্ত বিসমার্ক রাজ্য জয়ের জন্য ফ্রান্স আক্রমণ করেন নাই, তাহার প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীতে এক্য স্থাপন Fall দক্ষিণ জার্মানীতে ইতিপুর্বেই 
প্রাশিয়ার প্রতি বন্ধুভাব দেখা দিয়াছিল, 
ব্যাভেরিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। 
১৮৭১ গ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারী প্যারিসের নিকটবর্তী ভার্সাই (Versailles ) 
শহরে প্রাশিরার রাজা উইলিয়ম জার্মান সম্রাট (Kaiser) উপাধি গ্রহণ 
করিলেন, জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। জার্মানীর Sey সম্পূর্ণ হইল। 

ফরাসী AMG তৃতীয় নেপোলিয়ন ৪ পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৮৪৮ 
raa বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র (Second Republic ) 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহাবীর নেপোলিয়নের Sige লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি 
(President ) নির্বাচিত হন। ধীরে ধীরে তিনি সমুদয় ক্ষমতা নিজের হস্তে 
‘কেন্দ্রীভূত করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি “ফরাসী সম্রাট” উপাধি এবং “তৃতীয় 
‘নেপোলিয়ন’ নাম গ্রহণ করেন; দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের অবসান এবং দ্বিতীয় 
সাম্রাজ্যের ( Second Empire ) গোড়াপত্তন হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার 
সহিত যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের পতন ঘটে, দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের 
"অবসান হয়। 

সিংহাসন লাভের পর কয়েক বৎসর নেপোলিয়ন স্বেচ্ছাচারী শাসক ছিলেন, 
কিন্ত পরে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন | 
বাণিজ্য বিস্তারে এবং শিক্ষার প্রসারে তাহার উৎসাহ ছিল। তাহার দীর্ঘ 
রাজত্বকালে ara বিষয়ে ফ্রান্সের উন্নতি হইয়াছিল | 

নেপোলিয়নের পররাষ্ট্রনীতি প্রথম দিকে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। 
ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (Crimean War) রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া তিনি ফ্রান্সের 
শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। ইটালীর এঁক্য সাধনে 
সহায়তা করিয়া তিনি স্তাভয় ও নীস লাভ করেন, 
কিন্ত অর্ধপথে Sata সহিত সন্ধি করিয়া রোমে সৈনবস্থাপন দ্বারা পোপের 
সহায়তা করিয়া তিনি ইটালীর জাতীয়তাবাদিগণের বিরাগভাজন 


জার্মানীতে IF স্থাপন 


পররাষ্ট্র নীতি 


দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ৮১ 


হইয়াছিলেন। তাহার সময়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বাঁণিজ্য-সন্ধি হইয়াছিল | 
বিসমার্কের সহিত প্রতিদন্দিতায় তাহার পরাজয় Savers) ছিল, কারণ 
বিসযার্কের ন্যায় কুটনৈতিক দৃরদৃষ্টি তাহার ছিল না এবং প্রাশিয়ার ন্যায় 
সামরিক বল ফ্রান্সের ছিল Al | 


দক্ষিণ-পূর্ব ইউব্রোপ 


হাঙ্গেরী : ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হান্দেরীতে যে fata ঘটয়াছিল তাহার 
পরিণতি পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রাশিয়ার সৈন্যদল বিপ্লব দমন করে 
এবং হা্দেরীতে হ্থাপূস্বূর্গ বংশের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। হাঙ্েরীর 
সর্ববিধ স্বাতন্ত্য কাড়িয়া লওয়া হয় এবং জাতীয়তাবাদিগণকে কঠোরভাবে 
নিধাতন করা হয়। 

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে aia গীডমণ্ট-সাডিনিয়ার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়। 
১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার প্রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে Sata পরাজয় ঘটে । ফলে 
্যাপৃস্ব্গ বংশের শক্তি কমিতে লাগিল, মধাদা হ্রাস পাইল। এই ক্রমবর্ধমান 
দুর্বলতার ফলে fal হাদেরী সম্বন্ধে পুরাতন 
নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইল। ১৮৬৭ 
খ্রীষ্টাব্দে হান্দেরীর Wear স্বীকৃত হইল ( Ausgleich)! হাঙ্গেরীর নিজস্ব 
রাজা, পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভা থাকিবে (aay হাপৃস্বুর্গ বংশীয় sats 
অধিপতিই হান্দেরীর রাজ! হইবেন, তবে হার্দেরীর রাজধানী বুদাপেস্ট শহরে 
তাহার অভিষেক হইবে)। হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ শাসন ইহাদের কর্তৃত্বাধীন 
হইবে। কিন্ত aBa ও হান্গেরী_ স্থাপৃজ্বুর্গ সাম্রাজ্যের এই উভয় অংশের 
জন্য একটি যুক্ত মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং তিনটি বিষয়_বৈদেশিক নীতি, 
অর্থনীতি, দেশরক্ষা-_এই যুক্ত মন্ত্রিসভার কর্তৃত্বাধীন হইবে। এইরূপে aat 
হান্ধেরী নামে যুক্তরাজ্য ( Dual Monarchy) গঠিত হইল; হাঙ্গেরীতে 
afaa বা! জার্মানদের প্রতিপত্তি রহিল না। অতঃপর হান্দেরীর সরকারকে 

৬ 


যুক্তরাজ্য গঠন 


৮২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 
জাতীয় সরকার বলা যায় ; কেবলমাত্র কোন কোন বিষয়ে afata সরকারের 
সহিত ইহার সংযোগ রহিল | 

Qt সাজ্াজ্যের দুর্বলতা £ ১৪৫৩ টা ওসমানবংশীয় pata 


(Ottoman Turks ) পুর্ব রোমক সাম্রাজ্যের ( Eastern Roman 
Empire ) রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে। অতঃপর প্রায় দুইশত 


থাকে; গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, সাভিরা, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশ এবং 

পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার কিয়দংশ তাহাদের হস্তগত 
2০:78 হয়। সপ্চদশ শতাব্দীতে তুকা mator 
আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমশঃ নবজাগ্রত রাশিয়া yiia 


করিতে থাকে । অষ্টাদশ 


দ্বারা কৃষ্চদাগরের ( Black Sea ) উত্তর তীরবর্তী 
এবং রাশিয়া কনস্ট্যান্টিনোপলের কয়েকটি গিজার র 
(১৭৭৪ )। পরে এই সদ্ধিপত্রের ব্যাখ্যা 
প্রজাদের অভিভাবকত দাবী করে। 
atfen ও বুলগেরিয়ার সহিত রাশিয়ার জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত 
বন্ধন ছিল। এই সকল দেশের অধিকাংশ অধিবাসী 
E ইউরোপে রাশিয়ার দ্বার জাতিতে শ্লাভ ( Slay ) এবং ধর্মে গ্রীক খ্রীষ্টান 
(Greek Christian, Orthodox ) ; ইহাদের ভাষাও MIS ভাবাগোঠীর 
অন্তর্ভুক্ত | সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীতে তুকাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামে দক্ষিণ-পুব 
ইউরোপের দেশগুলি রাশিয়ার সাহায্য ও সহানুভূতি পাইত। অবশ্য রাশিয়ার 
বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বাখ_তুকাঁকে দুর্বল করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে 
এবং পুর্ব ভূমধ্যসাগরে স্বীয় ANI স্থাপন_ ইহার সহিত জড়িত ছিল। 
তুককাঁর ক্রমবর্ধমান ছুবলতা, রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান উচ্চাভিলাষ এবং yria 


প্রদেশ অধিকার করেন 
্ষাকতারূপে স্বীকৃত হয় 
সুত্রে রাশিয়া তুকাঁ-হুলতানের খ্রীষ্টান 


সি... 
a ০০ স্পী সী 


দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ৮৩ 


অধীন খ্রীষ্টান জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী__এই তিনটি রাজনৈতিক প্রশ্ন 
উনবিংশ শতাব্দীতে “প্রাচ্য সমস্তা” ( Eastern 
Question) নামে পরিচিত হইয়াছিল | বার বার 
যুদ্ধ এবং নানাবিধ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা দ্বারাও এই সমস্তার সমাধান করা সম্ভব 
হয় নাই | 

তুকী কর্তৃক বিজিত হাঙ্গেরী সপ্তদশ শতাব্দীতে aal অধিকারভুক্ত 
হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে aBa দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে প্রভাব বিস্তারের 
জন্য ব্যগ্র হয়। ফলে তুকাঁর সহিত হ্যাপ্স্বূর্গ 

ংশের শত্রুতা চলিতে থাকে, রাশিয়াও দক্ষিণ-পূর্ব aa 

ইউরোপে ARNa প্রতিদন্দীরূপে গণ্য হয়। 

গ্রীসের স্বাধীনতা 2 নেপোলিয়নের প্রাচ্যদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের 
স্বপ্ন সফল হয় নাই। তাহার পতনের পর গ্রীসের স্বাধীনত। সংগ্রাম (Greek 
War of Independence, ১৮২১-১৮২৪ ) 
প্রাচ্য সমস্যার ইতিহাসে এক FSA যুগের ZBA 
করে। গ্রীস দেশে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল, জাতীয়তা ও 
স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল । অত্যাচারী, বিধর্মী তুকীদের শাসন 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গ্রীসের পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য 
জাতীয়তাবাদী দল বদ্ধপরিকর হইয়াছিল । গ্রীসের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা 
আন্তর্জাতিক রাজনীতির সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। রাশিয়ার সম্রাট 
আলেকজাণ্ডার বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করেন নাই। তিনি Geta অনিষ্ট 
কামনা করিলেও স্বয়ং স্বৈরাচারী শাসকরূপে প্রজাবিদ্রোহের সমর্থন করিবেন 
কিরূপে? কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী প্রথম নিকোলাস 
gata শক্তি খর্ব করিবার জন্য এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন। ইংলণ্ডে 
এবং ফ্রান্সে স্বাধীনতাকামী গ্রীকদের জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল, কিন্তু তুকীর 
দুর্বলতার স্থযোগে রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হয় ইহা ইংরেজ সরকারের 
কাম্য ছিল ali এদিকে গ্রীসে বিদ্রোহীদের সহিত স্থলতানের 


“প্রাচ্য সমস্ত” 


গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


oh আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


যুদ্ধ চলিতেছিল; উভয় পক্ষই অসামান্য বর্বরতার সহিত শক্রদমনের চেষ্ট। 
করিতেছিল। 
অবশেষে ১৮২৯ Bice শান্তি স্থাপিত হইল (Treaty of 
Adrianople)! গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করিল; কিছুদিন পরে গ্রীসে 
P রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রুঘানিয়া (তখন এই 
দেশ Moldavia $ Wallachia নামক দুইটি 
প্রদেশে বিভক্ত ছিল ) কার্যতঃ gata কর্তৃত্ব হইতে স্বাধীনত! লাভ করিল, 
কিন্তু এখানে রাশিয়ার অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। এশিয়াতে রাশিয়ার 
ATTA প্রসারিত হইল। অতঃপর আর একটি সন্ধি (Treaty of Unkiar- 
Skelessi, ১৮৩৩ ) দ্বার! তুকীতে রাশিয়ার সামরিক প্রভাব স্থাপিত হইল । 
গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে জাতীয়তাবাদের জয় হইল, তুকীর 
শক্তি-হ্বাস এবং রাশিয়ার শক্তি-বৃদ্ধি হইল | তুকীকে বলা হইল ‘ইউরোপের 
রোগী! (“sick man of Europe”)! কয়েক qaa পরে g কাধতঃ 
মিশরের স্বাধীনত! স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, কিন্ত পূর্ব ভূমধ্যসাগরে 
রাশিয়ার সামরিক প্রভাব কমিয়া গেল (Treaty of London, 
ইংলণ্ড প্রত্যক্ষভাবে তুকীর বন্ধু এবং 
সমাধানের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। 


১৮৪১ )। 
রাশিয়ার প্রতিদন্দীরূপে প্রাচ্য সমস্ত 


ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (The Crimean War, ১৮৫৪-১৮৫৬) s তুর্কাঁ 
সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কেবল যে ইংলণ্ড BaF প্রকাশ করিত তাহা নহে, 
ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নও রাজনৈতিক কারণে রাশিয়ার প্রতি 
বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করিলেন | 


রাশিয়ার সম্রাট প্রথম নিকোলাস 
তুকীঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ই 


‘লণ্ডের সহযোগিতা, চাহিলেও তাহার প্রস্তাব 
যুদ্ধের কারণ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইনে 

খীষ্টানদের তীর্স্থাগুলির কর্তৃত্ব ane ল্যাটিন 
গ্রীক সঙ্গ্াসীদের (monks) মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইস্লাছিল | 
প্যালেস্টাইন YH সাত্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; সুতরাং এই বিরোধ মীমাংসার 


(Latin) এবং 


দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ৮৫ 


ভার ছিল get সরকারের উপর। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ক্যাথলিকদের 
সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ল্যাটিন সন্্যাসীদের দাবী সমর্থন করিবার জন্য তুকীর 
উপর চাপ দিলেন। এই দাবী স্বীকৃত হইলে মধ্যপ্রাচ্যে ফরাসী-প্রভাব বুদ্ধি 
পাইবে বলিয়া! রাশিয়া ইহার বিরোধিতা করিল। দুর্ভাগাক্রমে রাশিয়! 
তীর্স্থানগুলি সম্বন্ধে নিজের দাবী সীমাবদ্ধ না রাখিয়া তুকাঁর সকল গ্রীক- 
Ria প্রজার উপর অভিভাবকত্ব দাবী করিল। এই দাবী স্বীকৃত হইলে 
gat প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইত। রাশিয়ার 
শক্তিবৃদ্ধির আশঙ্কায় ভীত হইয়া ইংলণ্ড ফ্রান্সের পক্ষে দীড়াইল। রাশিয়ার 
সৈন্যদল রুমানিয়া অধিকার করিল। তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স 
ও তুর্কী সম্মিলিতভাবে রাশিয়াকে বাধা Ral পরে পীডমণ্ট-সাডিনিয়া 
রাশিয়ার বিপক্ষে যোগ দিল | 

দক্ষিণ রাশিয়ার অন্তর্গত ক্রিমিয়া উপদ্বীপে যুদ্ধক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল। 
সিবাস্টোপোলের (Sebastopol) পতন এই যুদ্ধের প্রধান ঘটনা । ছুই বৎসর 
যুদ্ধের পর সন্ধি স্থাপিত হইল (Treaty of Paris, ১৮৫৬) । রাশিয়া যুদ্ধে 
পরাজিত হওয়ায় তুকাঁর অস্তিত্ব বজায় রহিল। 
ইউরোপের প্রধান “feat তুকীর রাজ্যসীমা এবং 
স্বাধীনতা! স্বীকার করিল। সুলতান খ্রীষ্টান প্রজাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের 
প্রতিশ্রুতি দিলেন | রুষ্ণসাগর সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হইল তাহাতে রাশিয়ার 
নৌ-বল খর্ব হইল, কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। রুমানিয়া ও 
atfen কার্যত: gaia কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইল। কুমানিয়াতে রাশিয়ার 
অভিভাবকত্বের বিলোপ ঘটিল। 

বালিন কংগ্রেস (Berlin Congress) £ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে তুকী 
আপাততঃ রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দিতা হইতে রক্ষা পাইল, কিন্তু শাসন-সংস্কার 
প্রবর্তন দ্বারা খীষ্টান প্রজাদের ছুঃখ-মোচনের চেষ্টা ররর 
করিল all ফলে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোমূনিয়া 
(Bosnia) ও হাগ্রিগোভিনা (Herzegovina) প্রদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ 


যুদ্ধের ফল 


ee - আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 
হইল ; ক্রমে ইহা afea, বুলগেরিয়া এবং মন্টেনিগ্রোতে (Montenegro) 
ছড়াইয়া পড়িল। gel সৈন্যদল বিদ্ৰোহ দমনের জন্য নির্মম অত্যাচার 
(Bulgarian Atrocities) আরম্ভ করিল। রাশিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্য নির্যাতিত খ্রষ্টানদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তুকীর বিরুদ্ধে 
TERR যুদ্ধ ঘোষণা করিল (Russo-Turkish War, 
১৮৭৭-১৮৭৮) এবং সহজেই YS] ADATT 
পরাজিত FRI স্বলতানকে এক সন্ধিপত্র (Treaty of San Stephano) 
স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিল। এই সন্ধিপত্রের সর্তগুলি প্রতিপালিত হইলে 
প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে তুক্কাঁ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
ইউরোপে রাশিয়ার অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইত । এই ব্যবস্থায় 
হত দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ইংরেজদের স্বার্থ বিপন্ন হইবে 
মনে করিয়া Sarea প্রধান মন্ত্রী ডিজ্রেলী 
(Disraeli) রুশ-তুকী সন্ধি mfn লইতে অস্বীকৃত হইলেন । তিনি 
প্রস্তাব করিলেন যে সমগ্র “প্রাচ্য সমস্ত’ সম্বন্ধে একটি ইউরো ীয় বৈঠকে 
আলোচনা করা হউক। এই ব্যাবস্থা রাশিয়ার স্বার্থ ও মর্যাদার বিরোধী 
হইলেও যুদ্ধের ভর দেখাইয়া তিনি রাশিয়াকে ইহা মানিয়া লইতে 
বাধ্য করিলেন | 
১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সাত্রাজ্যের রাজধানী বালিনে বৃহৎ শক্তিবর্গের 
কংগ্রেদ বসিল, জার্মানীর প্রধান মন্ত্রী বিসমার্ক 


g ইহার সভাপতি হইলেন । 
রাশিয়া ও SER মধ্যে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত 


হইয়াছিল তাহ! বাতিল হইল; 


বার্লিনের সন্ধি Tor সন্ধিপত্র (Treaty of Berlin) রচিত 
h হইল। তুকাঁ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বোস্নিয়া ও 


হাজিগোভিনা প্রদেশ Rata শাসনারীন কর] হইল। 
জার্মানীর বন্ধুত্বের পুরস্কার | 

প্রদেশের সহিত সাভি 
E 


ইহা afata সহিত 
ইহাতে alfea quae হইল, কারণ এই দুইটি 
য়ার জাতিগত ও ভাষাগত Hey ছিল এবং প্রদেশ দুইটি 
ডিয়ার sage হউক ইহাই জাতীয়তাবাদীদের কাম্য fea! সা্ভিয়া, 


' এজন্য ডিজ্রেলী বলিয়াছিলেন যে তিনি 


দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ৮৭ 


রুমানিরা ও মন্টেনিগ্রো তুকীর কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা 
লাভ করিল। বুলগেরিয়া দুইটি প্রদেশে বিভক্ত হইল, পূর্ণ স্বাধীনতা পাইল 
না। সাইপ্রাস দ্বীপ gaia হস্তচযুত হইয়া ব্রিটিশ সামাজ্যের eE 
হইল। 

বার্লিন সন্ধির ফলে yA সাত্রাজ্যের অন্্হানি হইলেও ইহা 
আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার 
প্রভাবরদ্ধি স্থগিত হইল। AeA ইংলণ্ডের দিক হইতে সদ্ধিটি 
বিশেষ লাভজনক হইয়াছিল। তদুপরি সাইপ্রাস অধিকার তে ছিলই | 
সম্মানজনক সর্তে শান্তি রক্ষা (“Peace with ১, 
Honour” ) করিয়াছিলেন | কিন্ত দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের খ্রীষ্টান জাতিগুলির 
রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্জা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইল al | কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
বুলগেরিয়ার দুই অংশ সম্মিলিত হইয়া এক রাজার শাসনাধীন হইল এবং 
পুর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। কিন্ত স্ব স্ব রাজ্যসীমা সম্বন্ধে সাভিয়া, রুমানিয়া 
এবং গ্রীসে Ga অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে লাগিল। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে 
জাতীয়তাবাদের জয় সম্পূর্ণ হইল না, বোধহয় হওয়া সম্ভবও ছিল না--কারণ 
এই অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সংমিশ্রণ এমনভাবে ঘটিয়াছিল যে এক 
ভাষাভাষী জনসমষ্টি দ্বারা এক রাজা গঠনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করা 
সাধ্যাতীত ছিল। gA সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ নানা কারণে ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া 
পড়িল এবং তুক্কাঁতে জার্মানীর প্রভাব প্রবল হইল, দীর্ঘকাল ইংলণ্ডের সহায়তা 
লাভ করিরাও Gat ইংলণ্ডের অনুগত রহিল না। 


1, What were the principles followed ‘by the Congress of Vienna ? 
What territorial changes were made by the Congress ? 


ভিয়েনা সম্মেলনে কোন্‌ কোন্‌ নীতি অনুস্থত হইয়াছিল? সম্মেলনে কী কী আঞ্চলিক 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল ?) 


ee আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


2. Describe the causes and effects of the Revolution of 1830. 
(১৮৩ খীষ্টাব্দের বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর 1) 


3. How did the Revolution of 1848 affect France, Germany. Austria 
and Italy ? 


(১৮৪৮ Mia faq কিভাবে ফ্রান্স, ath, aaa এবং ইটালীকে প্রভাবিত 
করিয়াছিল ?) 

4. Write a short essay on the unification of Germany. 

(জার্মানীর AT সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ 1) 

5. Describe the unification of Italy. 


(ইটালীর এক্য বর্ণনা কর ৷) 


6. Write what you know about (a) Metternich, (b) Cavour, 
Napoleon III, (d) Mazzini, and (e) Garibaldi. 
[নিষ্নলিখিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কী জান লেখ £ 


(০) 


(ক) মেটারনিক, (2) কাতর, (গ) তৃতীয় নেপোলিয়ন, (খ) ম্যাটসিনি, (ঙ) গ্যারিবন্ডি] 
7. What were the causes and effects of the Crimean War? 
(ক্রিনিয়ার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল aaj কর 1) 


8. Write a critical note on the Treaty of Berlin (1878). 


(১৮৭৮ Jira বালিন চুক্তি সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণাত্মক টাকা লেখ |) 


— 


-rd 


চতুর্থ অধ্যায় 
শিল্লাবিপ্লব 


ইংলগ্ডে শিল্পবিপ্লীব (industrial Revolution in England) è 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ভীবনে এক সুদূরপ্রসারী 
পরিবর্তনের স্বত্রপাত হইল | একদিন ইংলণ্ড ছিল কৃষি প্রধান দেশ, উৎপাদন 
প্রণালীতে যন্ত্র অপেক্ষা মানুষের শ্রমের গুরুত্ব ছিল বেশী। কিন্তু তৃতীয় জর্জের' 


রাজত্বের প্রথমার্ধে কয়েকজন প্রতিভাবান ব্যক্তির 

বৈজ্ঞানিক feta: 
বৈজ্ঞানিক আবিদ্ধারের ফলে উৎপাদনে যন্ত্রের 
প্রাধান্য সুরু হইল | হারগ্রীভম্‌ (Hargreaves), ত্রম্পটন (Crompton) ও 
কার্টরাইট (Cartwright) অল্প পরিশ্রমে ও অল্পসময়ে বেশী স্থতা কাটিবার, 
যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন | আর্করাইট (Arkwright) সুতা বুনিবার জন্য 
একটি নৃতন যন্ত্র (power loom) আবিষ্কার করিলেন । ফলে Sa শিল্পে 
বিরাট পরিবর্তন আরম্ভ হইল। লৌহ শিল্পেও পরিবর্তন সুরু হইল। খনি 
হইতে কয়ল! তুলিবার প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে উন্নত ধরণের এক নুতন 


পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল। ইংলণ্ডে লৌহযুগের BOA হইল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে 
Sq করা হইল। আর একটি বিশেষ 


ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম লৌহ দ্বার! জাহাজ নি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল জেমস্‌ ওয়াট (James Watt) কর্তৃক aia শক্তি 
ব্যবহারের কৌশল আবিষ্ধার। ৯ ৭৬৪ GBH প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রস্তুত 


হইল । বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রবর্তনের ফলে যানবাহনের 
আবিষ্কারের ফল 


প্রাচীন রূপ বদলাইয়া গেল। ১৮১২ REA প্রথম 
arg পোত (steamer) নিমিত হইল। ক্রমশ: নৃতন শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে 


যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং খাল খনন করা হইল। পল্লী 
অঞ্চল হইতে শিল্পকেন্দ্রগুলিতে লোক সমাগমের ফলে নৃতন শহর গড়া 
উঠিল। সমগ্র দেশের চেহারা বদলাইয়া গেল। উৎপাদন প্রণালীতে এই 


A আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


বিরাট বিপ্লবকে শিল্পবিগ্রব বলা হয়। এই faja এখনও চলিতেছে ; 
নিত্য নৃতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রাধান্য বাড়িতেছে 
এবং পরিবহন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হইতেছে | 
এই শিল্পবিপ্রব আকস্মিক ঘটনা নহে, কয়েকটি ্রতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক 
কারণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রথমতঃ, পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ 


রিবা রর শতাব্দী পৰন্ত ইউরোপের প্রসারের ফলে* সমগ্র 

পৃথিবীতে ইউরোপের বাণিজ্য বিস্তারলাভ করে 
এবং ইউরোপে উৎপন্ন দ্রব্যাদির চাহিদ1 বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। ফলে 
ইউরোপের পক্ষে পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতিসাধন করিয়া পণ্যোৎপাদন 
বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, পণ্যোৎপাদন বুদ্ধির জন্য মূলধন 


প্রয়োজন। সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রচুর লাভের ফলে বণিক শ্রেণীর হস্তে সেই 
মূলধন সঞ্চিত হইয়াছিল এবং সঞ্চিত মূলধনের সদ্ব্যবহার করিয়া! অধিকতর 
অর্থলাভের আশায় তাহারা পণ্যোৎ্পাদন বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইয়াছিল | 
তৃতীয়তঃ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানচর্চার প্রচলন শিল্পন্গেত্রে 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির আবিদ্ধারে সহায়ক হইয়াছিল। শিল্পক্ষেত্রে বাপের 
ব্যবহার বিজ্ঞানানুশীলন ব্যতীত সম্ভব হইত ay | 

কয়েকটি বিশেষ কারণে ইংলণ্ডে 


+ শিল্পবিপ্নবের zane হয়, পরে ইহা 
ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রসারিত হয় 


| প্রথমতঃ, অন্যান্য দেশের বণিকগণের 
তুলনায় ইংলণ্ডে fe 
নর এ acea বণিকেরা বাণিজা সম্বন্ধে অনেক 


বেশ স্বাধীনতা ভোগ করিত | ফ্রান্সে বাণিজ্য ও 
পণ্যোৎপাদন সম্বন্ধে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রবল ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে সঞ্চিত 
মূলধন প্রধানতঃ বাণিজ্যবিস্তারে নিয়োজিত হইত, ফ্রান্সে সঞ্চিত মূলধনের এক 
বৃহৎ অংশ যুদ্ধোপকরণ ও বিলাসন্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত হইত | তৃতীরতঃ, 
IATA প্রভৃতি শিল্পে অত সহজে যন্তের প্রবর্তন করা যায়। এই সকল শিল্পে 

ইংলণ্ড পূর্বাবধি অপেক্ষাকৃত বেশী উন্নত ছিল। 


* প্রথম অধ্যায় FZT | 


শিল্পবিপ্লব ৯১ 


Zare শিল্পবিপ্রবের ফল £ শিল্পবিগ্রবের ফলে ইংলণ্ডের প্রাচীন 
উৎপাদন-ব্যবস্থা় আমূল পরিবর্তন হইল, ইংলণ্ডে WHAT আর হইল। 
যান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর স্থবিধা এই যে অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প সময়ে যন্ত্রের 
সাহায্যে অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায়! সুতরাং BATS উৎপাদনের 
পরিমাণ বুদ্ধি পাইল এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হইতে লাগিল। 
ইংলণ্ড সমগ্র পৃথিবীর কারখানা (workshop of 
the world) হইল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের Samai 9 


চাহিদা ইংরেজ শিল্পকে স্ফীত করিয়া gia | 
ইংলণ্ড যে নেপোলিয়নের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিল তাহার একটি প্রধান 


কারণ এই যে নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের afis শক্তি বিনষ্ট করিতে পারিলেন না, 
তাহার Continental System ব্যর্থ হইল। এই ব্যর্থতা অনেকটা ইংলণ্ডে 
শিল্পবিগ্রবের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। উন্নত উৎপাদন প্রণালীর Vaal পাইয়া 
ইংলণ্ড ইউরোপে বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হইল | তাই নেপোলিয়ন 
যখন ইউরোপে ইংলগুজাত দ্রব্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলেন তখন ইংলণ্ডের 
শিল্প বিনষ্ট হইল না, বরঞ্চ ইংলগুজাত দ্ৰব্য না পাইয়া ইউরোপের অধিবাসি- 
গণের অসুবিধা হইল | ইংলণ্ড শিল্পবিপ্রবের ফলে থে সমৃদ্ধি লাভ করিল 
তাহার ফলে ইউরোপে মিত্রশক্তিমমূহকে অৰ্থসাহায্য করা 7ST হইল। 


ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব নেপোলিয়নের পতনের AISA কারণ। 
শিল্পবিগ্রবের ফলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে 


গভীর পরিবর্তন হইল | যান্তিক উৎপাদনের সুবিধার জন্য ফ্যাক্টরী প্রথার 
; tem) 22 22! বড় বড় শহর 
(Factory system) 2? হ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি 


গড়িয়া উঠিল : লিভারপুল, ্যান্চেষ্টার প্রভৃতি বড় 
বড় শহর শিলপবিপ্লবের FP | দ্রব্যাদি প্রেরণের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ 


ও খাল খনন করা হইল l রেলগাড়ীর প্রচলন হইল। পৃথিবীর বিভিন্ন 
অংশের সঙ্গে ইংলণ্ডের যোগাযোগ বাড়িয়া গেল। 
সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্রবের ফলে এক আঁলোড়নের সৃষ্টি হইল । 


5 আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


এতদিন ইংলণ্ড ছিল কৃষিপ্রধান দেশ, জমির সহিত দেশের অধিকাংশ লোকের 
সংযোগ ছিল; কিন্ত শিল্পবিপ্রৰ ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে শিল্পের প্রাধান্ত 
" স্থাপন করিল । কুষিকার্ষের গুরুত্ব কমিয়া গেল। 
যাহারা এতদিন চাষ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত 
তাহারা চাষ ছাড়িয়া শহরে আসিয়া ফ্যাক্টরীতে মজুরের কাজ করিতে 
লাগিল । জমির সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন হইল। কুটির শিল্পের অবনতি 
হইল, কারণ কুটির শিল্প যান্তিক শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে 
পারিত al! যাহার! কুটির শিল্প দ্বারা জীবিক1 নির্বাহ করিত তাহারাও 
মজুরের কাজ করিতে বাধ্য হইল। এতদিন তাহারা যে আহিক স্বাতন্ত্য 
ভোগ করিত তাহা লুপ্ত হইল। 
জমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাহারা গ্রাম হইতে শহরে আসিল তাহার) 
সকলেই যে ফ্যাক্টরীতে কাজ পাইল তাহা নহে । যান্ত্রিক উৎপাদনে মানুষের 
শ্রম বেশী দরকার হয় না, তাই বেকার সমস্তা দেখ! দিল । যাহারা কাজ পাইল 
তাহাঁদেরও প্রথম দিকে খুবই দুরবস্থা হইল। তাহাদিগকে অধিক সময় 
পরিশ্রম করিতে হইত, কিন্তু তাহার! অতি সামান্ত 
মজুরী পাইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো (Ricardo) প্রচার করিলেন যে মজুরের 
ভরণপোষণের জন্য যেটুকু অবশ্য প্রয়োজনীয় শুধু সেটুকুই মজুরের প্রাপ্য হওয়া 
উচিত। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধের সমাপ্তির পর ইউরোপে ইংলগুজাত 


সামাজিক পরিবর্তন 


মজুর শ্রেণীর দুরবস্থা 


দ্রব্যের চাহিদা ক।ময়! যাওয়ায় ইংলণ্ডে মজুরদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পাইল এবং 
তাহার! অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন করিতে লাগিল। একদিকে 
যেমন মজুদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পাইল, অপরদিকে তেমনি কারখানার মালিক 
শ্রেণী প্রচুর অর্থলাভ করিল । এইভাবে সমাজে ধনী ও দরিদ্র, মালিক ও 
মজুরের প্রভেদ বিস্তৃত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডিজ্রেলী তাহার 
একখানা উপন্তাসে লিখিলেন যে হংলণ্ডে প্রকৃতপক্ষে দুইটি জাতি আছে__ধনী 
জাতি ও দরিদ্র জাতি । 


শিল্পবিপ্রব ৯৩ 


এই সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্তা রাজনৈতিক জীবনে প্রতিফলিত 
হইল। প্রথমেই সমস্তা হইল কমন্স সভার (House of Commons) গঠন- 
পদ্ধতির পরিবর্তন। শিল্পবিপ্রবের ফলে পুরাতন নির্বাচন-ব্যবস্থার সংস্কার 
অবশ্ঠন্ভাবী হইল এবং ১৮৩২ সালে প্রথম সংস্কার আইন (First Reform 
Act) বিধিবদ্ধ হইল। রাজনৈতিক ক্ষমতা 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর করায়ত্ত হইল। ১৮৬৭ এবং 
১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আরও দুইটি আইন (Second and Third Reform Acts) 
বিধিবদ্ধ করিয়া শহরের ও গ্রামাঞ্চলের অমিকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া 
হইল। দ্বিতীয়তঃ, মালিক ও মজুরের ছন্দ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা 
প্রয়োজন হইল । একদিকে ওয়েন (Robert Owen), ও’কোনর প্রভৃতি 
নেতার নেতৃত্বে মজুরগণ রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম আর্ত 
afar অপর দিকে সরকার ক্রমশঃ নানাবিধ আইন করিয়া মালিকের 
ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে ও মজুরদের দুরবস্থা লাঘব করিতে বাধ্য হইল । 
অর্থনৈতিক জীবনে মালিক ও মজুরের দ্বন্দ চিন্তাজগতে বিপ্লবের সৃষ্টি করিল | 
সাম্যবাদ (Communism) ও সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) জন্ম হইল। 
তৃতীয়তঃ, উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংলণ্ডে কুষিস্বার্থের সহিত Maanda 
ংগ্রাম হইল এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পীল (Sir Robert Peel) “343 রহিত 
করিয়া শিল্পস্বার্থকে জয়যুক্ত করিলেন। ITS ক্ৰমশঃ অবাধ বাণিজ্যনীতি 
(Free Trade) প্রবতিত zza l 
শিল্পবিগ্রব ইংলগ্ডের ইতিহাসৈ এক যুগের অবসান ও অপর যুগের আরম্ভ 
শতাব্দীতে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ সমস্তার রূপ 
শিল্পবিপ্রব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইল । paraa শুধু ইংলণ্ডের ইতিহাসের ঘটনা 
নহে ; ইহা ক্রমশঃ সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর রূপ 
বদলাইয়া দিয়াছে । শিলপযুগে মানবের সভ্যতা নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। 


ইংলণ্ডেই যে শিল্পবিপ্লবের উৎপত্তি ইহ! ইংরেজ জাতির পক্ষে কম গৌরবের 


কথা ATE | 


রাজনীতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন 


সুচনা করিল | উনবিংশ 


৯৪ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিল্পবিপ্ুব £ ফ্রান্সে শিল্পবিপ্নবের স্থত্রপাত 
হইতে ন! হইতেই ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং প্রায় ২৫ বৎসর আভ্যন্তরীণ 
অশান্তি এবং বৈদেশিক যুদ্ধের ফলে শিল্পের উন্নতি 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংলগ্ডের 
প্রতিপত্তি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে পণ্যোৎপাদন বুদ্ধির জন্য 
নানাভাবে চেষ্টা করেন। ইংলগ্ডে আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি ফ্রান্সে প্রচলিত হয়। 
নেপোলিয়ন বয়নশিল্পে যন্ত্র ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন করেন, কারিগরী 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শ্রমিকদের দক্ষতা বুদ্ধির ব্যবস্থা করেন এবং 
শিল্পপতিগণকে সরকারী আধিক সাহায্য দিয়া তাহাদের উৎসাহ বুদ্ধি করেন। 
তথাপি নেপোলিয়নের পতনকাল পর্যন্ত ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লব বিশেষ প্রসার লাভ 
করে নাই। ফ্রান্সে কয়লার অভাব ইহার অন্যতম কারণ। লুই ফিলিপের 
রাজত্বকালে ( ১৮৩০-১৮৪৮ ) শিল্পবিপ্রবের যথেষ্ট প্রসার ঘটে এবং ফ্রান্সে একটি 
বৃহৎ ও প্রভাবশীল শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে ইউরোপে ইংলগ্ডের পরেই ছিল ফ্রান্সের স্থান ৷ 
তৃতীয় নেপোলিয়ন বাণিজ্যের উৎপাহদাতা৷ ছিলেন । 
বহু রাজ্যে বিভক্ত জার্মানীতে স্বভাবতঃই শিল্পবিপ্রবের গতি অতি মন্থর 
fea) প্ররুতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একমাত্র প্রাশিয়! ব্যতীত 
জার্জানীর অন্য কোন দেশে শিল্পোৎ্পাদন ক্ষেত্রে 
জার্মানী যন্ত্রের ব্যবহার তেমন প্রচলিত ছিল ন! । উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক এক্যলাভের ফলে এবং অন্যান্য কারণে 
জার্মানীর শিল্প-বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে। ইতিমধ্যে প্রাশিয়ার 
নেতৃত্বে বাণিজাসজ্ৰ ( Zollverein ) গঠনে শিল্পোন্নতির পথ ARFS 
হইয়াছিল। জার্মান সাম্রাজ্য গঠনের পর জার্মানী ফ্রান্সকে অতিক্রম করিয়া 
বিশ্ববাণিজ্যে Sarsa প্রধান প্রতিদন্দী হইয়া দাড়াইল। বাণিজ্যক্ষেত্রে Sa- 
জার্মান প্ৰতিদ্বন্দিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ! 
পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্স ও জার্মানী ছাড়া কেবলমাত্র বেলজিয়মে Ma- 


ফ্ৰান্স 


শিল্পবিপ্রব ৯৫ 


বিপ্লবের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছিল। aa, রাশি শয়া, ইটালী প্রভৃতি 
দেশে শিল্পবিপবের সুত্রপাত হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে | 

Rane শিল্পবিপ্লবের ফলাফল পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে । 
ইউরোপের অনান্য দেশেও শিল্পবিপ্রবের ফলাফল অনেকাংশে ইংলণ্ডের মতই 
হইয়াছিল। সকল দেশেই শিল্প-শ্রমিকের সংখ্য! বাড়িতে থাকে এবং তাহারা 
ক্রমশঃ aqaa seq নানাবিধ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবী উপস্থিত 
করে। তাহাদের দাবী উপলক্ষ করিয়া সমাভতন্ত্রবাদ 


(Socialism) এবং সাম্যবাদের (Communism) 
উৎপত্তি হয়।* এই দুইটি নৃতন মতবাদের কেন্দ্র ছিল ফ্রান্স ও জার্মানী | 


পরে সাম্যবাদ রাশিয়ায় প্রসারিত হয়। ১৮৪৮ Aa ফরাসী বিপ্লবের 
অন্যতম নায়ক লুই ব্ল্যাঙ্ক (Louis Blanc) প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য কাজের দাবী 
( “right to work” ) উত্থাপন করেন | দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র ( Second" 
Republic ) স্থাপিত হইলে এই নীতি কিছুদিনের জন্য সরকারী ভাবে গ্রহণ, 
কর! হইয়াছিল, কিন্তু রাজনৈতিক ও আঘিক কারণে ইহা স্থায়ীভাবে গ্রহণ 
করা হয় নাই। জার্মানীতে ÂF স্থাপনের পর সমাজতন্ত্রবাদী দল প্রবল 
হইয়া উঠে। বিসমার্ক কঠোর ZTE এই দলের আন্দোলন দমন করেন, কিন্ত, 
তিনি শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই সকল 
বাবস্থা “রাষ্টরনিয়প্রিত সমাজতত্ত্রবাদ” ( State Socialism ) নামে পরিচিত | 
শিল্পবিপ্রবের প্রভাব সকল দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল | 

সমগ্র পৃথিবীতে ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের প্রভাব ৪ শিল্পবিপ্রবের 
সূত্রপাত হইয়াছিল ইউরোপে এবং প্রার দেড়শত বৎসর কাল ইহা 
ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ইহার প্রভাব নানা ভাবে পৃথিবীর প্রায় Fee 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোপের যে সকল দেশে শিল্পবিপ্রবের ফলে, 
পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইল তাহারা পণ্য বিক্রয়ের জন্য ইউরোপের বাহিরে নূতন. 


* নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য | 


সমাজতত্ত্রবাদ ও ataata- 


৯৬ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহার 


বাজার {face লাগিল। ইহার প্রত্যক্ষ ফল এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় 
দেশসমূহের সাগ্রাজ্য বিস্তার । এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে রাজনৈতিক 
কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারিলে এ সকল দেশে শাক জাতি স্বদেশে উৎপন্ন 
Seay পথ্য সহজে বিক্রয়ের স্থঘোগ পাইত। ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতে faf 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইংরেজ ব্ণিকদের স্বার্থে ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশ করিয়া ভারতের বাজারে 
ইংলগুজাত বন্থাদি বিক্রয়ের পথ সুগম করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প ও 
বাণিজ্য ভারতের অর্থনীতিতে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ একান্তভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশে 
পরিণত হয়। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্রব না ঘটিলে এবং ইংরেজের শাসনযন্ত্র 
ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হইলে এদেশে এই বিরাট পরিবর্তন 
ঘটিত a] | 
এশিয়া ও আফ্রিকার যে সকল দেশে ভারতবর্ষের মত প্রত্যক্ষভাবে কোন 
ইউরোপীয় দেশের রাজত্ব স্থাপিত হয় নাই সেই সকল দেশেও পরোক্ষভাবে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইউরোপীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
চীন হইয়াছিল । দৃষ্টান্তস্বরূপ চীনদেশের উল্লেখ করা 
যায়। এই দেশে পুরাতন wie রাজবংশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেও 
ইহার বৈদেশিক বাণিজ্য পাশ্চাত্য জাতিদের হস্তগত হইয়াছিল। যে জাতি 
রাজনৈতিক হিসাবে স্বাধীন তাহার অর্থনৈতিক জীবনের উপর বৈদেশিক 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে “অর্থ নৈতিক সাশ্রাজাবাদ”' (Economic 
Imperialism) বলা ata) পারস্তদেশের তৈলসম্পদের উপর ইংলগ্ডের 
কর্তৃত্ব এইরূপ সাম্রাজ্যবাদের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। 
এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় জাতিগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
সাম্রাজ্য স্থাপনের অপর একটি উদ্দেশ্য ছিল সস্তায় কাঁচামাল (raw 
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materials) সংগ্রহ । ইউরোপের কলকারখানায় প্রচুর পরিমাণে পণ্য 
উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট কাচামালের চাহিদা ছিল। এশিয়া ও আফ্রিকায় 
কলকারখানা না থাকায় কাচামাল সম্তাদরে পাওয়া 
যাইত। তাই এই ছুই মহাদেশ হইতে ইউরোপীয় 
শিল্পবিপ্বের উপাদান সংগ্রহ কর! হঈত। সস্তায় 
কাঁচামাল কিনি! ইউরোপীয় শিল্পপতির| ইউরোপের কলকারখানায় যে সকল 
ANY প্রস্তুত করিত তাহাই চালান হইয়া এশিয়া ও আফ্রিকায় আসিয়া চড়া 
দামে বিক্রয় হইত। ফলে ইউরোপীয় দেশগুলিতে মোটা মুনাফা সঞ্চিত হইত। 
TATA দেশের পাট চাষীদের নিকট হইতে নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া ইংরেজ 
বণিকেরা ব্রিটেনে চালান দিত। সেখানে কলে পাট হইতে চট প্রস্তুত হইত, 
পরে তাহ। পৃথিবীর নানাদেশে চালান দেওয়া হইত। ভারত ও মিশর হইতে 
ভুলা ইংলঙে যাইত। সেখানে কলে তুলা হইতে ay প্রস্তুত হইত, সেই 
TH ভারত ও অন্যান্য দেশের লোক চড়া দামে কিনিত। 

এইভাবে ইউরোপীয় শিল্পবিপ্রবের ফলে এশিয়া ও আফ্রিকায় মাহষের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনত! বিনষ্ট বা বিপন্ন হইয়াছিল, কোটি 
কোটি মান্য দীর্ঘকাল ইউরোপীয়দের ছারা অত্যাচারিত ও শোষিত হইয়া 
দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। ইউরোপীয়দের অবাধ কর্তৃত্বের ফলে এই ছুই 
মহাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্রব ঘটে নাই, সাধারণ লোকের 
জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইতে পারে নাই। 

কিন্তু শিল্পবিপ্লবের কুফল কেবলমাত্র এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলিকে 
ভোগ করিতে হয় নাই | নৃতন বাজার ও নৃতন কাচামালের জন্য প্রতিদ্বন্দিতায় 
অবতীর্ণ হুইয়া ইউরোপীয় জাতিগুলি নিজেদের টিটি 
মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়াছিল এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া- rel 
ছিল। রাশিয়া ও ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের প্রতিঘন্দিতা, ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে 
প্রতিদ্বন্দ্িতা প্রভৃতি কঠিন আন্তর্জাতিক সমস্তা অনেকাংশে শিল্পবিপ্নবের 
পরোক্ষ ফল। আফ্রিকার খণ্ডীকরণ ( Partition of Africa ) বিনাযুদ্ধে 
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অর্থনৈতিক সাস্রাঙ্য স্থাপনের 
কারণ ও ফল 
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সম্পন্ন হইলেও* প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আফ্রিকা আন্তর্জাতিক রণক্ষেত্রে 
পরিণত হইয়াছিল। প্ররুতপক্ষে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর 
ইতিহাসের ধারা বুঝিতে হইলে শিল্পবিপ্রবকে অন্যতম মূলুত্ররূপে গণ্য করিতে 
হইবে। 


অনুশীলনী 


1. What were the causes and effects of the Industrial Revolution in 
England ? 
( ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের কারণ ও ফল কি?) 
2. How did the Industrial Revolution affect the world ? 


( শিল্পবিপ্নব কিরূপে পৃথিবীকে প্রভাবিত করিয়াছিল? ) 


পঞ্চম অধ্যায় 
আন্তর্জাতিক ৱাজনীতি (১৮৭৮-৩৯৪) 


পরাজিত ফ্রান্স : ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে (Franco-Prussian War) 

ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে ( ১৮৭০-১৮৭১ ) তৃতীয় নেপোলিয়ন সিংহাসনচ্যুত 

হইলেন, ফ্রান্সে দ্বিতীয় mataa (Second Empire) স্থানে তৃতীয় 

সাধারণতন্ত্র (Third Republic) স্থাপিত হইল, আলশাস-লোরেন 

( Alsace-Lorraine ) প্রদেশ ছুইটি ফ্রান্সের Zape হইল এবং যুদ্ধের 

ক্ষতিপুরণ বাবদ ফ্রান্দকে প্রচুর অর্থ দিতে হইল। ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে 
* পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিন 


ফ্রান্সের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি খর্ব হইল। প্রায় দুইশত বৎসর কাল ইউরোপের 
আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্র ছিল প্যারিস; এই যুদ্ধের ফলে সেই কেন্দ্র 
বালিনে স্থানাস্তরিত হইল। নবস্থাপিত জার্মান সাম্রাজ্য শক্তিতে ও প্রভাবে 
ইউরোপে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিল। 

পরাজিত ফ্রান্স অল্প কয়েক IAAI মধ্যেই পরাজয়ের ক্ষতি ও গ্লানি 
হইতে মুক্তিলাভ করিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নৃতন সংবিধান প্রবৃতিত হইল, 
রাজতন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্স গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইল 1 
যুদ্ধের পর তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পুর্বেই-জার্নানীর ক্ষতিপুরণের দাবী 
সম্পূর্ণ মিটাইয়া দেওয়া হইল, যে জার্মান বাহিনী ফ্রান্সে মোতায়েন রাখা 
হইয়াছিল তাহা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল। এই দুর্দিনে ফ্রান্সের সবশেষ্ট 
রাজনৈতিক নেতা ছিলেন থীয়ার্স (Thiers) ! 

বিসমার্কের আভ্যন্তরীণ নীতি £ জার্মান সাম্রাজ্য,স্থাপনের পর সমগ্র 
জার্মানীর শাসনভার দীর্ঘকাল (১৮৭১-১৮৪০) কাধত: বিসমাকের হস্তগত 
ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের সহিত মতবিরোধের ফলে 
তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করেন। 

আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে বিসমার্ক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন a 
সুতরাং জাতীয় প্রতিনিধি-সভার ( Reichstag ) সহিত নানা বিষয়ে তাহার 
মতানৈক্য ও সংঘর্ষ ঘটিত। ক্যাথলিকদের সহিত তাহার যে সংঘর্ষ ঘটে 
তাহাকে “সভ্যতার জন্য সংগ্রাম" (Kulturkampf) রূপে বর্ণনা করা 
হইয়াছে | বিসমার্ক মনে করিতেন যে ক্যাথলিকগণ 
পোপের প্রভাবে জাতীয়তাবিরোধী এবং জার্মানীর 
্বার্থবিরোধী মতবাদ পোষণ করে। প্রথমে তিনি ক্যাথলিকদের দমনের জন্য 
কঠোর আইন প্রবর্তন করেন, পরে সমাজতন্তরবাদী দলের সহিত তাহার সংঘধ 
aiae হইলে তিনি ক্যাথলিকদের সহিত আপোষ-মীমাংলা করেন। 

সমাজতন্তবাদী দলের ( Social Democrats ) সহিত বিসমার্কের সংগ্রাম 
দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। এখানে তিনি আপোষ-মীমাংসার পথে না গিয়। 


ক্]াথলিকদের সহিত সংঘর্ষ 
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কঠোর আইন ও শাসন-ব্যবস্থ দ্বারা বিরোধী দলকে দমন করিবার চেষ্টাকরেন। 
কিন্ত তিনি কেবলমাত্র দমন নীতি অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শ্রমিকদের 
অবস্থার উন্নতি সাধনের oy তিনি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে 
নানা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। MÈ শ্রমিকদের 
্বার্থরক্ষা ও মঙ্গলসাধন করিবে__এই নীতিতে বিসমার্কের আস্থা ছিল। 
ইউরোপে বিসমার্কই রাষ্ট্রনিয়প্রিত সমাজতন্রবাদের (State Socialism ) 
প্রথম প্রবর্তক | কিন্তু তাহার এই নীতি সমাজতন্ত্রবাদী দলকে দুর্বল করিতে 
পারে নাই | VAG লোকসংখ্যার জন্য নৃতন বাসস্থান সংগ্রহ করা হইত। জন- 
সংখ্যার চাপ হ্রাসের ফলে মাতৃভূমির আথিক অবস্থার উপর চাপ কমিয়া যাইত | 

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি (১৮৭১-৯০): Stas বিসমার্ক মনে 
করিয়াছিলেন বে ফ্রান্স পরাজয়ের ফলে দীর্ঘকাল দুর্বল হইয়া থাকিবে এবং 
এই দুর্বলতার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে প্রধান অংশ গ্রহণ করা 
ফরাসী জাতির পক্ষে সম্ভব হইবে all কিন্তু ফ্রান্স অল্পদিনের মধ্যেই 
হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া তাহার মনে আশঙ্কার সঞ্চার করিল। তিনি মনে 
করিলেন যে ফ্রান্স প্রতিহিংস। গ্রহণের জন্য এবং আলশাস-লোরেন পুনরুদ্ধারের 
উদ্দেশ্যে আবার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে । এইরূপ আশঙ্কা 
যে একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল তাহা নহে। তাই Ramé ইউরোপের 
রাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সকে নির্বান্ধব (isolated) এবং দুর্বল করিয়া রাখিতে 
চেষ্টা করিলেন। পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সই জার্মানীর প্রধান শত্রু, ইহা তিনি 
ভুলিতে পারেন নাই । মিশরে হংলও ও ফ্রান্সের স্বার্থলত্ঘর্ষের সুযোগ লহয়া 
তিনি এ দুই দেশের মধ্যে মনোমালিন্তের পথ পরিষ্কার করিলেন | ইটালীকে 
আফ্রিকায় সাত্রাজ্য বিস্তারে উৎসাহিত করিয়া! তিনি ইটালা ও ফ্রান্সের মধ্যে 
স্বার্থনংঘর্ষের স্থপ্রি করিলেন | ase রাশিয়ার সহিত জার্মানীর মেত্রী স্থাপন 
করিরা তিনি এই দুইটি দেশের সহিত ফ্রান্সের বন্ধুত! স্থাপনের সম্ভাবনা দূর 
করিলেন। এইরূপে বিসমার্কের কুটনীতির ফলে ফ্রান্স ইউরোপে বন্ধুহীন 
হইল, ফরাসী আক্রমণে জার্মানীর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা দূর হইল। 


রাষ্্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রবাদ 


আন্তর্জাতিক রাজনীতি ১০১ 


বিসমার্কের পদত্যাগের পর জার্মানীর রাজনীতিক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিল | 
নৃতন সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম ( ১৮৮৮-১৯১৮ ). বিসমার্কের ন্যায় দূরদৃষ্টিম্পন্ 
ছিলেন না। তাহার ভ্রান্ত নীতির ফলে রাশিয়া! এবং ইংলণ্ডের সহিত জার্মানীর 
বিচ্ছেদ ঘটল । ফ্রান্স জার্মানীর প্রতিদন্দিতা হইতে আত্মরক্ষা! করিবার জন্য 
রাশিয়া এবং ইংলগডের সহিত মিত্রতা করিল (Triple Entente)! ফলে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে এই দুই দেশের সহায়ত! পাইল | 

বিদমার্কের পররাষ্ট্রনীতি ( ১৮৭১-৯০ ) 8 ত্রিশক্তির সন্ধি ( Triple 
Alliance): বিসমার্কের কৃটনীতির প্রধান উদ্দেশ ছিল ইউরোপে 
নবস্থাপিত জার্ান সাত্রাজ্যের প্রতিপত্তি ap fefe উপর প্রতিষ্ঠিত করা | 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ফ্রান্সকে দুর্বল রাখিবার চেষ্টা করেন এবং 
ইংলণ্ডের সহিত agta রক্ষার ব্যবস্থা করেন। 

রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনের জন্তও তিনি বিশেষ উৎস্সুক ছিলেন, কিন্তু 
নানা কারণে তিনি এই ক্ষেত্রে তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই | 
বালিন বৈঠকে তিনি রাশিয়ার স্বার্থরক্ষা ন! করিয়া বরং BRM এবং ইংলণ্ডের 
রাজাবিস্তারের বন্দোবস্ত সমর্থন করিয়াছিলেন | 
তথাপি তাহার পদত্যাগ পর্যন্ত রাশিয়ার সহিত 
জার্মানীর তেমন TATA ঘটে নাই। দ্বিতীয় উইলিয়মের সময়ে রাশিয়া 
ক্রমশঃ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের দিকে সরিয়া যায় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ FTA | 

জার্মানীর এক্য স্থাপনের SI বিসগার্ক sfata বিরুদ্ধে যুদ্ধ ( Austro- 
Prussian War ) করিতে বাধা হইয়াছিলেন, কিন্ত যুদ্ধীবসানে তিনি বিশেষ 
সতর্কভাবে IRTI সহিত FEIT al Sat l A 
afai? জার্মানীর অধিনায়কত্ব হইতে বিতাড়িত 
করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন, পরাজিত অস্তরিার রাজ্যাংশ গ্রাশিয়ার অন্তর্ভূক্ত 
করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন নাই। অষ্টিয়া৪ পরাজয়ের প্রতিশোধ 
না করিয়া প্রাশিয়ার সহিত aula স্থাপন করে। 


রাশিয়ার সহিত সম্বন্ধ 


লইবার জন্য বৃথা চেষ্টা 


os আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


প্রাশিয়| ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলে aR নিরপেক্ষতা অবলম্বন 
করে (১৮৭০)। 

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্কের চেষ্টায় জার্মানী, aa এবং রাশিয়ার সম্রাট 
এক faasa ( Dreikaiserbund ) গঠন করেন | কিন্ত দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে 
Sea এবং রাশিয়ার স্থার্থসংঘর্ষের ফলে তিন সম্রাটের মৈত্রী স্থায়ী হয় নাই | 
Rang রাশিয়া অপেক্ষা Rata সহিত মৈত্রী বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে 
করিলেন। বালিন বৈঠকে (১৮৭৮) তাহার সহায়তায় a বোস্নিয়া 
TE ও হাজিগোভিনা প্রদেশের অধিকার পাইল, কিন্ত 

রাশিয়া gee যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ও হতমান 
হইল। ফলে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে সৌহার্দ্য বিনষ্ট হইল, qara সহিত 
জার্মানীর সপন্ধ ঘনিষ্টতর হইল। পরবংসর (১৮৭৯) জার্মানী ও afata মধ্যে 
এক গুপ্ত সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে যে কোন পক্ষ 
(জার্মানী বা ial) রাশিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর পক্ষ তাহাকে সামরিক 
সাহাধা দিতে বাধ্য রহিল। 

এইরূপে জার্মানী ও Rata মৈত্রী দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া বিসমার্ক 
ইটালীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার ae 
ফ্রান্সের সহিত ইটালীর প্রতিদন্দিতা চলিতেছিল। সুতরাং জার্মানী ও ফ্রান্সের 
বটানীর সহিতি সা রিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের স্থযোগ পাইলে ইটালী 


তাহা ত্যাগ করিবে কেন? ১৮৮২ Mica 
ইটালীর সহিত জার্মানী-অক্টিয়ার সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হইল । ইউরোপের 


ইতিহাসে ইহা “ত্ৰিশক্তির সন্ধি” (Triple Alliance ) নামে প্রসিদ্ধ | এই 
সন্ধি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত কয়েক বার স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। 

“ত্ৰিশক্তির সন্ধি” aa বিসমার্ক জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়াভিলেন। রাশিয়া, ফ্রান্স ও Bae তখন পরম্পর বিচ্ছি্রভাবে ছিল; 
ইউরোপের বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তার উপলক্ষে ইংলণ্ডের সহিত afa ও 
প্রতিদ্বন্দিতা চলিতেছিল। স্থতরাং এই তিনটি দেশ সম্মিলিত হইয়া! জার্মানীকে 


আন্তর্জাতিক রাজনীতি ১০৩ 


আক্রমণ করিবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। রাশিয়া বা ফ্রান্স পুথকভাবে 
জার্মানীকে আক্রমণ করিলে “ত্রিশক্তির সন্ধি” কার্যকরী হইত | ইটালী ফরাসী 
আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল: “ত্রিশক্তির সন্ধি” অনুসারে ইটালী ফ্রান্সের 
বিরুদ্ধে -RTI সামরিক সাহায্য লাভের অধিকারী হইল। 

পত্রিশক্তির সন্ধি”র পরিণতি : গত্রিশক্তির সন্ধি” দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ইহার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা! ধরা 
পড়িয়াছিল। ইটালীর সহিত aBa মৈত্রী প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক ছিল। 
আনার অধীন কোন কোন স্থানে ইটালীয় ভাষা- 
stat প্রজার! ইটালীর শাসনাধীন হইতে চাহিত, 
ইটালীও এ সকল স্থান পুনরধিকারের জন্য TA ছিল। ইহা ছাড়া আফ্রিকায় 
ফ্রান্স ও ইটালীর প্রতিদন্দিতার তীব্রতা কমিয়া গেল। ফলে জার্মানী ও 
afaa সহিত ইটালীর মিত্রতা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া, পড়িল। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইটালী প্রথমে নিরপেক্ষতা অবলগ্বন করিল, পরে 
ইতলগ্ু-ফ্রান্স-রাশিয়ার পক্ষে যোগ faa | 

জার্মানী ও Sata মিত্রতা আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে নানাবিধ 
পরিবর্তন সত্বেও WHA রহিল। ১৪০৮ mra aaa তুকী সাম্রাজ্যের 
wees বোস্নিয়া ও ভাজিগোভিনা প্রদেশ দুইটি স্বরাজ্যভুক্ত করিলে 
aifaata প্রতিবাদ সত্বেও জার্মানী অস্ট্রিয়ার কাধ সমর্থন করে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 
afea সহিত ABI বিরোধ উপস্থিত হইলে জার্মানী Agata পক্ষে 
দাড়াইল। এই বিরোধের পরিণতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ | এই মহাসংগ্রামে জার্মানী 
এবং AEM শেষ ATS একসনে যুদ্ধ করিয়াছিল | 

ত্রিশক্তির মৈত্রী ( Triple Entente): পুর্বেই বলা হইয়াছে, 
ইউরোপের বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তার উপলক্ষে ইংলগ্ডের সহিত ফ্রান্স ও. 
রাশিয়ার প্ৰতিদ্বন্দিতা চলিতেছিল। “ত্ৰিশক্তি সন্ধি”র agea Rens: 
দ্বিতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে জার্মানীর নীতির ফলে__এই প্রতিদ্বস্থিতার 
অবসান হইয়া ইংলণ্ড, ফ্ৰান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। 


afgal ও ইটালী 


১০৪ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের মোটামুটি 
সদ্ভাব ছিল। বেলজিয়ম অধিকারের বাসন] প্রকাশ করিয়া তিনি ইংলণ্ডের 
বিরাগভাজন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ (১৮৭০) 
উপস্থিত হইলে ইংলণ্ড তাহার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া 
নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিল। প্রকুতপক্ষে 
ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে কোন স্বার্থসংঘর্ষ ছিল না, কিন্ত ইউরোপের 
বাহিরে সাত্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে এই ছুই দেশের প্রতিদন্দিত স্বাভাবিক 
ছিল। মিশরে এই প্রতিদন্দিতা গুরুতর হইয়া দ্াড়াইয়াছিল এনং ১৮৯৮ 
খ্রীষ্টাব্দে সুদানে অবস্থিত ফ্যাসোডা (Fashoda) অধিকার উপলক্ষে দুই দেশের 
মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখ! দিয়াছিল। 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দুই দেশেই বৈরীভাবের পরিবর্তন ঘটিল। 
জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধে ( Boer War ) 
বুয়রদের সাফল্য stra করিয়া ইংলগুবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করিলেন । 
জার্মানী শক্তিশালী নৌবহর নির্মাণ করিয়া! সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের অঞ্জতিহ'ত 
আধিপত্য za করিবার চেষ্টা করিল। ইংলণ্ড আর ইউরোপে বন্ধুহীন থাক! 
সঙ্গত মনে করিল না। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেল্কাসে ( Delcasse ) ইংলণ্ড 
ও ইটালীর সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার oy বাগ্র হইলেন। ইংলণ্ডের 
রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন। এই 
সকল কারণে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কয়েকটি চুক্তি দ্বার! সকল সমস্তার 
মীমাংসা করিল । মিশরে ইংলণ্ডের অধিকার এবং মরক্ষোতে ফ্রান্সের প্রভাব 
স্বীকৃত হইল; এই দুইটি দেশ সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আর বিরোধের 
সম্ভাবনা রহিল না। পশ্চিম আফ্রিকা, শ্যাম, মাডাগাস্কার, নিউফাউগলাও 
প্রভৃতি অঞ্চলে যাহাতে দুই দেশের মধ্যে স্বার্থসংঘর্ষ না ঘটে, তাহারও ব্যবস্থা 
“করা হুইল। পৃথিবীর সর্বত্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধের পথ রুদ্ধ করিয়! 
ইউরোপে তাহাদের মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রস্তুত করা হইল। কিন্তু 
“Rafe সন্ধির গ্যায় কোন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল না, জার্মানীর 


ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিদবন্দিতা 


আন্তর্জাতিক রাজনীতি ১০৫ 


বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কি করিবে তাহা 
সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হইল না। এইজন্য ইংলণ্ড ও 
ফ্রান্সের মধ্যে এই TOA সম্বন্ধকে বল! হয় “আন্তরিক 
মৈত্রী” (Entente Cordiale) ; সন্ধি দার! সঙ্ঘ (Alliance) স্থাপনের সহিত 
ইহার মৌলিক পার্থক্য আছে। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে জার্মানীর" 
প্রতি বিরোধিতাই এই “আন্তরিক মৈত্রী”র প্রধান কারণ এবং উদ্দেশ্য ছিল l 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দেখা গেল, সামরিক চুক্তি না থাক] সত্বেও ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স 
সম্মিলিতভাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়ায় ইংলণ্ডের প্রধান afra ছিল রাশিয়া । 
আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য রাশিয়া দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াছিল 
এবং ইহাতে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
বিপন্ন হইতে পারে মনে করিয়া ইংলণ্ড WANT eye ও রাশিয়ার প্রতিশিতা 
রাশিয়াকে বাধা দিয়াছিল। রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তানের পথে ভারত 
আক্রমণের আশঙ্কা দুইটি ইন্দ-আফগান যুদ্ধের প্রধান কারণ । পারস্তে, 
fears এবং সুদূর প্রাচ্যে (Far East) ইংলও ও রাশিয়ার এই 
প্ৰতিদ্বন্দিতা সংক্রামিত হইয়াছিল । সুদূর প্রাচ্য রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে 
বাধা দিবার জন্য নবজাগ্রত জাপানকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে ইংলও 
১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল (Anglo-Japa- 


nese Alliance) ! 
কিন্ত ফ্রান্সের মত রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের প্রতিছন্দিতা কেবলমাত্র 


ইউরোপের বাহিরে WAST বিস্তারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। অষ্টাদশ 


শতাব্দীর শেষ দিকে ইংলণ্ড দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার 
রোধ করিবার জন্য তুকাঁর সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। উনবিংশ 
শতাব্দীতে প্রাচ্য সমস্তার" (Eastern Question) বিভিন্ন স্তরে ইংলণ্ড এই 
নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে এবং 


বালিন বৈঠকে ইংলণ্ড রাশিয়ার বিরোধিত! করিয়াছিল। 


ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মৈত্রী, 


১০৬ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


বিসমা্কের ফ্রান্সবিরোধী নীতি এবং জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের 
ইংলগুবিরোধী নীতি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলগুকে 
tare গ্রথিত FRAI বিসমার্কের পদত্যাগের (১৮৯০) অব্যবহিত 
পূর্বে এবং পরে ফ্রান্সের নিকট প্রভূত আথিক 
সাহায্য পাইয়া রাশিয়া সৈন্যবাহিনীর উন্নতিসাধন 
করে এবং সাইবেরিয়ায় এক সুদীর্ঘ রেলপথ fatty করে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 
ফ্রান্স ও রাশিয়া! সামরিক সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হয়। পর বৎসর ছুই দেশের মধ্যে 
একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত zal উভয় দেশই জার্মানীকে শত্রুরূপে গণ্য 
করিত বলিয়া তাহাদের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় হইয়াছিল | 
কয়েক বংসর পরে ইংলণ্ড এই মিত্রসজ্ঘের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন 
করিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তি (Anglo- 
Russian Convention) দ্বারা আফগানিস্তানে, তিব্বতে ও পারস্তে ছুই 
দেশের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাগী প্রতিদ্ন্দ্রিতার অবসান 
হইল। এই চুক্তির ফলে প্রকৃতপক্ষে ইংলগুই বেশী 
লাভবান হইল। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে তু জার্মান-প্রভাবের আওতায় 
পড়িয়া গিয়াছিল, স্থতরাৎ রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুকাকে সাহায্য করিবার প্রাচীন 
নীতি অনুসরণ করা ইংলগ্ডের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। এইজন্য ইউরোপের 
সমস্ত। ইংলণ্ড ও রাশিয়ার নিত্রতার পথে প্রতিবন্ধক হইল না৷ 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপে দুইটি শক্তিনজ্ৰ পরস্পরের সহিত 
সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইল £ একদিকে afata আবদ্ধ ত্রিশক্তি (Triple Alli- 
ance), অর্থাৎ জার্মানী, অন্তিম ও ইটালী ; অপর দিকে মিত্রা স্থত্রে আবদ্ধ 
ত্ৰিশক্তি (Triple Entente), অর্থা ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশির! 1 দক্ষিণ-পূর্ব 
ইউরোপের সমস্যা উপলক্ষ করিয়া এই সংঘর্ষের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের) সূত্রপাত হইল | 
দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, ১৮৭৮-১৯১৪ 2 বালিন সন্ধির (১৮৭৮) সত 
ও ফলাফল পূর্বেই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'প্রাচ্য সমস্ত!’ 
(Eastern Question) এত জটিল হইয়া পড়িয়াছিল যে ইহার সমাধান 


ফ্রান্স ও রাশিয়ার মৈত্রী 


ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মৈত্রী 


আন্তর্জাতিক রাজনীতি ১০৭ 


করা ইউরোপের রাষ্টরনায়কগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাড়াইল | বিসমার্ক 
মৃত্যুর ( ১৮৯৮) পুর্বে বলিয়াছিলেন, “আমি বিশ্বযুদ্ধ দেখিতে পাইব নী, 
তোমরা দেখিবে, এই যুদ্ধ দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে আরস্ত হইবে 1” তাহার এই 


ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল | 

বিসমার্ক তুর্বাতে প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করেন নাই, fee তাহার 
পদত্যাগের (১৮৯০ )পর দ্বিতীয় উইলিয়মের পরিবর্তিত নীতির ফলে gra 
স্থলতান কার্ধতঃ জার্মানীর আশ্গগত্যমূলক বন্ধুত্ব 
স্বীকার করেন। জার্মান সেনাপতিগণ তুকী 
বাহিনীকে সামরিক শিক্ষা প্রদান করেন। gal সরকারের সম্মতি লইয়া 
জার্গানী বালিন হইতে বাগদাদ পর্যন্ত রেলওয়ে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করে। 
এই পরিকল্পনা সফল হইলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা FA হইত। 


তুকীতে জার্মান-প্রভাব প্রতিষ্ঠার ফলেই ইংলণ্ড তুক্কার প্রতি মৈত্রীভাব 
সীহার্দা স্থাপন FTA | 


পরিত্যাগ করিয়া রাশিয়ার সহিত ৫ 
জার্মানীর সহিত সংযোগ স্থাপনের ফলে peta পররাষ্ট্রনীতি পরিবতিত 


হইলেও তাহার আভ্যন্তরীণ BAT দূর হয় নাই। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে “নবা তুকী” 
বনের স্বৈরাচারী শাসন-পদ্ধতির 


Turks) বিপ্লব দ্বারা স্থলত 
পর বৎসর বিপ্লবীরা স্থলতান আবদুল হামিদকে পদচ্যুত 


করিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইল। এই আভ্যন্তরীণ 


গোলঘোগের সুযোগ লইয়া বুলগেরিয়া স্বাধীন হইল” wis দ্বীপ (Crete) 


গ্রীসের সহিত যোগ দিল এবং aga বালিন সন্ধির (১৮ ৭৮) AS অগ্রাহা করিয়া 
ক্র করিল। 


বোস্নিরা ও হাজিগোভিনা প্রদেশ স্বরাজ্যভু 

agata এই কার্যে প্রকৃতপক্ষে তুর্কীর তেমন কোন ক্ষতি হইল না, কারণ 
এই দুইটি প্রদেশ ১৮৭৮ Rare হইতেই Rata শাসনাধীন ছিল। কিন্ত 
স্বাধীন সাভিয়া রাজ্য আশা করিয়াছিল যে এই দুইটি প্রদেশ কোন দিন দুর্বল 
তুকী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! সাভিয়ার সহিত যোগ afal ও সাভিয়া 
দিবে, কারণ এই দুই 


জার্মানী ও তুকী 


দল (Young 
পরিবর্তন ঘটাইল। 


টি প্রদেশের অধিবাসীদের 


১০৮ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


সহিত সাভিয়ার অধিবাসীদের জাতিগত ও ভাষাগত Gay ছিল। AFE- 
পক্ষে বোস্নিয়া ও হািগোভিন! aaa সাত্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিলে 
সাভিয়ার জাতীয় এক্য সম্পূর্ণ হইত না। gual nfe আশাভঙ্গে মর্মাহত 
হইল, কিন্তু জার্ানীর সাহায্যে বলীয়ান afaa বিরুদ্ধে অস্বগ্রহণ করিতে 
সাহসী হইল না। 
তুকাঁর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের যে সকল জাতি 
স্বাধীন হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে এঁক্য ছিল না) জাতিগত, ভাষাগত ও 
ধর্মগত সংঘর্ষ তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ১৪১২-১৪১৩ 
বলকান যুদ্ধ ĝira বলকান উপদ্বীপে দুইটি যুদ্ধ (First and 
Second Balkan Wars) aigal যুদ্ধের 
ফলে তুকাঁ সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইল, গ্রীসের লাভ হইল সবচেয়ে বেশী। 
afen, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোও লাভবান হইল। সাভিয়ার 
রাজানীম প্রসারণ ও শক্তিবৃদ্ধি sR এবং জার্মানীর পক্ষে অন্থবিধার 
কারণ হইল | 
উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের ওঁপনিবেশিক প্রসার £ উনবিংশ 
শতাব্দীতে নানা কারণে বিভিন্ন ইউরোগীয় দেশ ইউরোপের বাহিরে-_এশিয়া 
এবং আফ্রিকা মহাদেশে_-ওউুপনিবেশিক সাম্রাজ্য 
স্থাপনের GI ব্যগ্র হইয়াছিল । এই বিষয়ে অর্থ- 
নৈতিক কারণগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শিল্পবিপ্রবের ফলে FA- 
কারখানায় অল্লসময়ে . পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী 
দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত। এই সকল দ্রব্যাদি 
বিক্রয়ের জন্য নৃতন নৃতন দেশের সহিত বাণিজ্য-সন্বদ্ধ স্থাপনের প্রয়োজন হইল। 
যে সকল দেশে শিল্পবিপ্রব ঘটে নাই সেই সকল দেশে ইউরোপের উদ্ধত পণ্য 
বিক্রয়ের gati ঘটিল। আবার এঁ সকল অনুন্নত দেশ হইতে ইউরোপের 
কল-কারখানার জন্য কীচামাল সংগ্রহ করাযাইত। সুতরাং পণ্য বিক্রয়ের 
এবং কাঁচামাল সংগ্রহের কেন্দ্র হিসাবে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি 


প্রসারের কারণ £ 


(১) অর্থনৈতিক 


আন্তর্জাতিক রাজনীতি AE 


ইউরোপের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। শ্রী সকল দেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব 
স্থাপনের লোভ স্বভাবতঃই প্রবল হইয়াছিল | 
দ্বিতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি সামাজিক এবং 
রাজনৈতিক কারণও উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সুচিত করিয়াছিল | 
ক্ষুদ্র ইউরোপে ক্রমবর্ধমান লোকমংখ্যার স্থান 
এ টু (২) সামাজিক 
Heald হইত না; মাতৃভূমির বাহিরে_অথচ রাজ- 
নৈতিক হিসাবে মাতৃভূমির কর্তৃত্বাধীন_জনবিরল কোন দেশে উপনিবেশ 
স্থাপনের ব্যবস্থা হইলে এই সকল সমস্যার সমাধান হইত। উদ্ধত্ত লোকেরা 
নৃতন দেশে যাইয়। জীবিকা অর্জনের স্থবোগ পাইত, আবার জনসংখ্যার চাপ 
অবস্থার উপর চাপ কমিয়া যাইত। এই সকল 


হাসের ফলে মাতৃভূমির আথিক 
gana এবং নিউজীলঙ বহু ইংরেজ বসতি 


কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকায়, অং 
স্থাপন করিয়াছিল | 
তৃতীয়তঃ,গ্রষটবর্ম প্রচারের গ্রচেষ্টাও সময় সময় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনে 
পরিণত হইত। একটি প্রচলিত কথা আছেঃ 
নে (৩) ধর্ম প্রচার 
প্রথমে পাদ্রী, পরে বণিক, সর্বশেষ সৈনিক__ 
অর্থাৎ ধর্ম প্রচারের পরে বাণিজ্যবিস্তার, তারপর সামরিক অভিযান | 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মধাদ৷ ও প্রভাব বুদ্ধির জন্ত প্রাচ্য দেশে সাম্রাজ্য 
স্থাপন আবশ্যক বলিয়া মনে করা হইত। ইংলণ্ড পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের 


saat হইয়া অভূতপূর্ব auf ও প্রতিপত্তি লাভ দিত 
করিয়াছিল। Fas RS উপনিবেশিক 

aaraa অবীশ্বরী ছিল। স্থতরাং রাশিয়া, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশের 
পক্ষেও একই রাজনৈতিক পথে অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক ছিল। অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক স্বার্থ সন্মিলিত হইয়া সাত্রাজ্যবাদকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। 
অনুন্নত দেশগুলি রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা বশতঃ সাত্রাজ্যবাদী 


ইউরোপের অভিযান রুদ্ধ করিতে পারে নাই। 
চতুর্থতঃ, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে ওপনিবেশিক AAA 


১১০ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


ছিল শক্তি ও মধাদার উৎস; স্থতরাং বৃহৎ শক্তিগুলি সাধারণতঃ সাম্রাজ্য 
বিস্তারের জন্য উৎসুক ছিল। 

ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে প্রাচ্য ভূখণ্ডে অনুন্নত 
দেশগুলির স্বাধীনতা লোপ ও wifes দুৰ্গতি ঘটিল, পক্ষান্তরে ইউরোপের 
কয়েকটি দেশ রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দিক 
হইতে অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চয় করিল। কিন্ত 
aaraa লোভ তাহাদেরও অনিষ্ট করিয়াছিল; সাত্রাজ্য-বিস্তারকামী 
শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিছন্িতা ও সংঘর্ষের উদ্ভব হইয়াছিল। এশিয়ায় 
ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্িত। ইহার অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ | 
আফ্রিকায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এবং জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রবল afeafe 
ছিল। স্থতরাং সাত্রাজ্য-বিস্তার এশ্বর্য ও ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছিল 
দীর্ঘকালব্যাপী আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব । 

এশিয়ায় ইউরোপের প্রসার 2 উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের 
কয়েকটি দেশ এশিয়া এবং আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। 
ইহাদের মধ্যে Bae, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী ও বেলজিয়ম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | 

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিপূর্ণতা লাভ করে ১৮৮৫ খষ্টান্দে_ স্বাধীন 
উত্তর ব্রহ্ম রাজ্যের পতনে । পঞ্জাব অধিকৃত হয় 
১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে । প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধের (১৮২৪-১৮২৬) 
ফলে আসাম ও ব্ৰহ্মদেশের কিয়দংশ ইংরেজদের শাসনাধীন হয়। কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই ইংলণ্ড ভারতে সার্বভৌম শক্তিরূপে 
সুপ্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে (১৭৬৪-১৭৭০) FTAA কুকের ( Cook ) 
অভিযানের ফলে অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশ-প্রভুত্ব স্থাপনের সূত্রপাত হয়। ১৭৮৮ 
খ্রীষ্টাব্দে এখানে নির্বাসিত কয়েদীদের বাসভূমি স্থাপিত হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে 
অস্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ হয়। টাস্ম্যানিয়া (Tasmania) 


aata বিস্তারের ফল 


ইংলণ্ড 


আন্তর্জাতিক রাজনীতি ১১১ 


অধিকৃত হয় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে । নিউজীলগ্ডে (New Zealand) ব্রিটিশ- 
অধিকার স্থাপন (১৮৩৯) ইহার কিছুকাল পরের ঘটনা | 

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদের (Dutch) শাসনাধীন সিংহল দ্বীপ ইংলণ্ড. 
কতৃক বিজিত হয়। ১৮১৯ শ্রীষ্টাবে স্যার স্ট্যাম্‌ফোর্ড র্যাফল্স্‌ (Sir 
Stamford Raffles) সির্দাপুর অধিকার করেন। পরে ক্রমশঃ সমগ্র মালয়. 
উপদ্বীপে ত্রিটিশ-প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিঙ্গাপুর প্রাচ্যদেশে ATSA. 
সবশ্রে্ঠ নৌ-ধাটিতে পরিণত হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান সিঙ্গাপুর অধিকার. 
করিয়া প্রাচ্যদেশে সমুদ্রবঙ্ষে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর আধিপত্য বিনষ্ট. 
করিয়াছিল | 

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বোণিও (Borneo) দ্বীপে ব্রিটিশ-প্রভূত্ব (Protectorate): 
প্রকাশ্তভাবে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু ইহার বহুদিন পূর্বেই এ দ্বীপে ইংরেজের, 
egy প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | চীনের সহিত প্রথম যুদ্ধের ফলে (১৮৩৯-১৮৪২) 
হংকং অধিকৃত হয়। ১৮৯৮ Ata চীনের বন্দর ওয়ে. হেই-ওয়ে (Wei- 
Hai-Wei) ইংলণ্ডের কর্তৃত্বাধীন হয়। 

ভারত হইতে পশ্চিমে সমুদ্রপথে এডেন, সোকোত্রা (Socotra), CART 
(Perim), জাপ্জিবার, সাইপ্রাস প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে, 
ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত হয়। 

ফরাসী সাম্রাজ্য প্রধানতঃ আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কোচিন চীন ( Cochin 
China), ক্যান্ষোডিয়া (Cambodia) এবং 
ইন্দোচীন (Indo-China) দেশে ফরাসীপপ্রতুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | 

উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া উত্তর ও মধ্য এশিয়ায় এক স্থবিস্তূত সাআ্রাজ্য, 
স্থাপন করিয়াছিল । কাম্পিয়ান সাগরের ( Caspian Sea ) তীরে রাজ্য 
বিস্তারের ফলে রাশিয়ার সহিত পারস্তের ঘনিষ্ট টি 
যোগাযোগ ঘটে এবং পারস্তের উত্তরাংশে রাশিয়ার 
প্রভাব বিস্তৃত হয়। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়া gelea কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া, 


ফ্ৰান্স 


:১১২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


আফগানিস্তানে প্রভাব স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে। তখন ইংলগ্ডের সহিত 
রাশিয়ার সংঘর্ষের উপক্রম হয়। Q প্রাচ্যে( Far East রাশিয়া সমগ্র 
াইবেরিয়] অধিকার করিয়া জাপান সাগর (Sea of Japan ) পৰন্ত অগ্রসর 
হয় এবং মাঞ্চুরিয়ার সন্নিকটে বিখ্যাত ব্লাডিভোস্টক ( Vladivostok ) বন্দর 
স্থাপন করে। এখানে রাশিয়ার সহিত জাপানের প্রতিদ্বন্দিতাঁ ও সংঘর্ষ 
‘(Russo-Japanese War ) ঘটে | 

জার্মানী সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে | 
এশিয়ায় জার্নানীর অধিকার সুদুর প্রাচ্যের কয়েকটি 
দ্বীপে সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারে জার্মানী 
কখনও ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা রাশিয়ার সমকক্ষ হইতে পারে নাই | 

আফ্রিকায় ইউরোপের প্রসার : ইংলণ্ডের matar: উনবিংশ 
শতাব্দীতে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তির 
শাসনাধীন হয়। 

মিশর (Egypt) দীর্ঘকাল তু সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নেপোলিয়নের 
অভিযানকালে মিশরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিদবন্দিতা আরম্ভ হয়। গ্রীসের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের পরে তুকীর দুর্বলতার স্থযোগে মিশরের পরাক্রান্ত শাসন- 
কর্তা মহম্মদ আলী (Mehemet Ali) কাৰ্যতঃ এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 
করেন। মিশর নামে তুকী সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত থাকিলেও মহম্মদ আলীর 
“খেদিভ” ( Khedive ) উপাধিধারী বংশধরগণ স্বাধীনভাবে দেশের শাসন- 
কার্ধ পরিচালনা করিতেন | 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খেদিভের অনুমতি লইয়া ফাদিনান্দ ডি 
'লেসেপ্‌জ্‌ ( Ferdinand de Lesseps) নামক জনৈক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার 
সুয়েজ খাল খননের ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ' 
এই খালের খননকার্ধ সম্পূর্ণ হয়। খালটি একটি 
কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীন ছিল। কোম্পানীর বহুসংখ্যক অংশের ( shares ) 
মালিক ছিলেন খেদিভ ইসমাইল | তিনি অর্থাভাবে অংশগুলি বিক্রয় করিতে 


জার্মানী 


qaa খাল 


আন্তর্জাতিক রাজনীতি ১১৩ 


উদ্যত হইলে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ভিজরেলী ( Disraeli) স্বদেশের পক্ষ 
হইতে সেগুলি ক্রয় করেন (১৮৭৪)। ফলে স্থয়েজখালে ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইল | ইংরেজের জাহাজ যাহাতে বিনা বাধায় খালের পথে ভারতে 
আসিতে পারে তাহার পাকাপাকি ব্যবস্থা zea | 

এদিকে aise খেদিভ ইসমাইল অর্থাভাবে পাওনাদারদিগের দাবী 
মিটাইতে না পারিয়া বিপন্ন হইলেন । ইহাদের অধিকাংশই ছিল ফরাসী ও 
ইংরেজ। তাহাদের প্রাপা টাকা আদায় করিবার 
উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুগ্মভাবে মিশরের শাসন- 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল। হতভাগ্য খেদিভ দেনার দায়ে প্রকৃতপক্ষে 
স্বাধীনতা হারাইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অধীন হইলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে 
গদীচ্যুত করিয়া তাহার পুত্র তিউফিককে ( Tewfik ) সিংহাসনে স্থাপন করা 
হইল। কিন্তু দেশের দুর্গতি রোধ করিবার শক্তি তাহার ছিল না। ১৮৮১ 
খ্রীষ্টাব্দে আরাবী পাশার (Arabi Pasha ) নেতৃত্বে মিশরের সৈন্যদল বিদ্রোহী 
হইল | ইংলণ্ডের নৌ-বাহিনী ও সৈন্যদল বিদ্রোহ দমন করিল। ফ্রান্স বিদ্রোহ 
দমনে অংশ গ্রহণ না করিয়া মিশরে কর্তৃত্বের দাবী হারাইল। Yeats 
সার্বভৌমত্ব (5Uzerainty ) নামে বজায় রহিল, খেদিভ পুর্ববৎ সিংহাসনে 
আমীন রহিলেন, কিন্তু মিশর প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের শাসনাধীন হইল | 

সুদান ( the Sudan ) মিশরের অধীন ছিল। কিন্ত মিশরে ত্রিটিশ-শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হইলে সুদানে বিদ্রোহ হইল, এক ধর্মনায়ক “মাহদী” ( Mahdi, 
Messiah) আখ্যা গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে 
দেশশাসনের দাবী প্রচার করিল। এই বিদ্রোহ 
দমন করিতে যাইয়! ইংরেজ সেনাপতি AGA (Gordon) নিহত হইলেন 
(১৮৮৫)। কয়েক বৎসর সুদান মাহদীর অধীন রহিল। ১৮৪৮ Aa 
লর্ড কিচেনার ( Kitchener ) ওমদুরমানের ( Omdurman) যুদ্ধে মাহদীর 
দল বিধ্বস্ত করিয়া সুদানে মিশরের ( অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের ) কর্তৃত্ব 


প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 


৮ 


মিশরে ইংরেজ egy 


সুদানে ইংরেজ প্রভুত্ব 
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মিশরে এবং সুদানে ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব স্থাপন ফ্রান্স স্থনজরে দেখিতে পারে 
নাই। ওমছুরমানের যুদ্ধের কিছুদিন পরে এক ফরাসী সেনানায়ক (Victor 
Marchand ) নীল নদের উৎসের নিকটবর্তী 
ফ্যাসোডা ( Fashoda ) নামক স্থানে উপস্থিত 
হন এবং তথায় কিচেনারের সহিত তাহার সংঘর্ষের উপক্রম হয় (১৮৯৮)। 
ফরাসী সরকার যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া! ইংলগ্ডের সহিত সন্ধি করিলেন এবং 
সুদানে ব্রিটিশ-প্রভৃত্ব মানিয়া লইলেন (১৮৯৯)। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স 
মিশরে ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব স্বীকার করিল, নীল নদের উপত্যকায় ইন্-ফরাসী 

প্রতিদ্বন্দিতার অবসান হইল | 
মিশর ও সুদান ব্যতীত আফ্রিকায় ত্রিটিশ-প্রতৃত্বের অপর প্রধান কেন্দ্র 
ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কেপ কলোনী (Cape Colony ) 
ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত হয়, কিন্ত এই প্রদেশের 


সুদানে ইঙ্গ-করাদী প্রতিদবন্দিতা 


দক্ষিণ আফ্রিকায় z 2 কা 
শ্বেত অধিবাসীদের ম আধকাংশভ ছি 
ইংরেজ প্ৰভুত্ব তাঙ্গ আধবাসাং মধ্যে ধিকাংশ ছল 


samia জাতীয়। ওলন্দাজ garl ব্রিটিশ- 
শাসনে TARR হইয়া কেপ কলোনী পরিত্যাগ করতঃ দুইটি নৃতন রাষ্ট্র 
ট্রান্ভ্যাল (Transvaal ) এবং অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট (Orange Free State) 
স্থাপন করে | উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ড এই দুইটি রাজোর স্বাধীনতা 
স্বীকার করে। ইংরেজরা নাটালে ( Natal ) নৃতন উপনিবেশ স্থাপন করে। 
১৮৭৭ শ্রষ্টান্দে ইংলণ্ড ট্রান্সভ্যাল অধিকার করিল। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ 
প্রথম বুয়র যুদ্ধ ( ১৮৮০-১৮৮১ ) ঘটে । ( ওলন্দাজ কৃষকদিগকে বুয়—Boer 
=বলা হইত।) যুদ্ধাবসানে বুয়রদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল; তিন বৎসর 
পরে ( ১৮০৪ ) ট্রান্সভ্যাল “দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণতন্ত্র' ( South African 
Republic ) নামে পরিচিত হইল | অতঃপর নিসিল রোড্‌সের (Cecil 
Rhodes ) চেষ্টায় তাহার নাম অনুসারে পরিচিত রোডেশিয়া ( Rhodesia ) 
নামক ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৯৫ )। 
ইতিমধ্য ট্রান্সভালে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল । স্বর্ণলোভী 
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ইংরেজ ওঁপনিবেশিকগণের স্বার্থরক্ষার জন্য দিসিল রোড্‌সের কৌশলে দ্বিতীয় 
বুয়র যুদ্ধ ( ১৮৯৯-১৯০২ ) আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করা ইংরেজ 
বাহিনীর পক্ষে সহজ হয় নাই। যুদ্ধাবসানে বুয়রেরা ইংরেজের অধীন হইল | 
১৯০৪ শ্ীষ্টাব্দে কেপ কলোনী, নাটাল, অরেঞ্জ স্টেট এবং ট্রান্সভ্যাল সম্মিলিত 
হইয়া “দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র (Union of South Africa) গঠন করিল 
এবং ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী ইইল। 
বুয়রদের সমরনায়ক বোথা ( Botha) এই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রধান মন্ত্র 
হইলেন। ক্রমে JAI ও ইংরেজদের মধ্যে বিদ্বেষভাব দূর হইল, দক্ষিণ 
আফ্রিকায় এক সম্মিলিত শ্বেতাঙ্গ জাতি গড়িয়। উঠিল । 

আফ্রিকায় ইউরোপের প্রসার : আফ্রিকার খণ্ডীকরণ (Partition 
of Africa ): ইংলণ্ড ব্যতীত অন্যান্য যে সকল ইউরোপীয় জাতি আফ্রিকায় 
অধিকার বিস্তার করিয়াচিল তাহাদের মধ্যে ফ্রান্স বিশেষ উল্লেখযোগ্য | লুই 
ফিলিপের রাজত্বকালে ( ১৮৩০-১৮৪৮ ) ফ্রান্স আলজিরিয়। অধিকার FTA | 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপীরগণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশের 
চেষ্টা করে নাই; তাহাদের রাজনৈতিক প্রভাব নীল নদের উপত্যকায়, 
আলজিরিয়ায় এবং কেপ (Cape of Good 
Hope ) অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। আফ্রিকা তখন 
“অন্ধকার দেশ” ( Dark Continent ) রূপে গণ্য হইত । কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ছুঃসাহনী পধটকগণের চেষ্টায় আফ্রিকার সমু্রোপকুল 
হইতে বহুদূরে অবস্থিত গভীর অরণ্য অঞ্চলে ইউরোপীয়দের প্রবেশ সম্ভব হয়। 
পধটকগণের মধ্যে লিভিংস্টোন ( David Livingstone ) এবং স্ট্যানলীর 
(Stanley ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগা । বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড 
( Leopold ) “অন্ধকার মহাদেশের” অভ্যন্তরভাগ আবিষ্কারে উৎসাহ প্রদশন 
এবং অর্থনাহাযা করিরাছিলেন | ইহার পুরস্কারস্বরূপ sey নদীর উপত্যকা 
( Congo Free State ) তাহার অধিকারভূত্ত হয় ( ১৮৭৯)। ফ্রান্স 
টিউনিস ( Tunis ) অধিকার করে (১৮৮১) ইটালী লোহিত সাগরের 


“অন্ধকার দেশ" আবিধ্ধার 


3৪৬ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


(Red Sea ) তীরবর্তী ইরিটি,যা ( Eritrea) আত্মসাৎ করে (১৮৮২ )। 
জার্মানীও লুঠনকার্ষে অগ্রসর হইয়া “জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা" এবং 
“জার্মান পূর্ব আফ্রিকার পত্তন করিল (১৮৮৪-১৮৮৫)। ইউরোপের 
শক্তিগুলি আফ্রিকা মহাদেশ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিরা লইল। ইহার 
মূলে ছিল নানাবিধ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ, ক্রমবর্ধমান লোক- 
সংখ্যার জন্য নৃতন বাসস্থানের প্রয়োজন এবং খ্রষ্টধর্ম প্রচারের আগ্রহ । শিল্প- 
বিপ্লবের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ স্বন্ধ ছিল। 

১৮৮৪-১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার অবস্থা পর্যালোচনার জন্য বিসমার্কের 
সভাপতিত্বে বালিনে এক আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে। এই বৈঠকে এক চক্তিপত্র 


প্রস্তুত হয় এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়ম 
চুক্তিদ্বারা আফ্রিকার খণ্ডীকরণ an pa 

AFS দেশ ইহাতে স্বাক্ষর করে। আফ্রিকার 
খণ্ডীকরণ সম্বন্ধে যাহাতে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ না 
ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করাই এই চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পরস্পরের স্বার্থ 
রক্ষা করিয়। আপোব-মীমাংসা দ্বারা আফ্রিকার খওীকরণ সম্পূর্ণ করা অসম্ভব 


ছিল না, কারণ অতবড় মহাদেশে সকলের পক্ষেই রাজ্যবিস্তারের যথেষ্ট 
স্থযোগ ছিল | 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্র আফ্রিকায় 


মাত্র তিনটি কৃষ্ণা-শাসিত 
স্বাধীন রাজ্য ছিল__-আবিসিনিয়া, 


লাইবেরিয়া ও মরক্কো । ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 


আফ্রিকায় ইউরোপীয় শক্তি ইটালী আবিসিনিয়া জয় করিতে যাইয়া পরাজিত 
সমূহের প্রতিদবন্দিতা PHI ১৯০২ Xa মরক্কো ফ্রান্সের প্রভাবাধীন 


(Protectorate ) হয়| ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড 
মরক্কোতে ফ্রান্সের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লয়। অতঃপর জার্মানী মরক্কোতে 


ফ্রান্সের সহিত প্রতিদন্দিতা করিবার প্রয়াস পাইলে (১৯০৬-১৯১১) ইংলণ্ড 
ফ্রান্সের পক্ষ সমর্থন করে; তখন জার্মানী এই প্রতিদন্দিতা হইতে বিরত 
হয়। 

আফ্রিকাকে ASS করিয়া ফ্রান্স, Bae ও জার্জানী__এই তিনটি fae 


আন্তর্জাতিক রাজনীতি ১১৭ 


বিশেষ লাভবান হইয়াছিল । আফ্রিকায় ফরাসী সাম্রাজ্যের ( সাহার! মরুভূমি 
সহ ) আয়তন ছিল ৩,৮০৪,৯৭৪ বর্গ মাইল। মিশর ও স্থাদান বাদ দিলে 
আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাআাজ্যের আয়তন ছিল ২,৭১৩,৯১০ বর্গ মাইল। 
জার্মানীর অধিকারে ছিল প্রায় ১,০০০০০০ বর্গ মাইল । বেলজিয়ম, ইটালী, 
পতুগাল এবং স্পেনও আফ্রিকার কোন কোন অংশে প্রভত্বস্থাপন করিয়াছিল। 
ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যে এইরূপ ঘনিষ্ঠ রাঁজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে 
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আফ্রিকা ইউরোগীয় শক্তিগুলির রণাঙ্গনে পরিণত 


হইয়াছিল | 
অনুশীলনী 


Explain how the Triple Alliance and the Triple Entente were 
formed. (“fafa সন্ধি” এবং “ত্রিশক্তির মৈত্রী” কিরূপে গঠিত হইয়াছিল?) 
2. Give an estimate of Bismarck’s career (বিসমার্কের কর্মজীবন বর্ণনা কর |) 
3, What were the causes and effects of the expansion of Europe in 
the 19th century? ( উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রসারের কারণ ও ফল বর্ণনা কর। ) 
4, Give a brief accouut of the partition of Africa. (আফ্রিকার খণ্ডীকরণের 


ilo 


বিবরণ দাও |) 


as অধ্যায় 


নুতন মহাদেশ 


স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন £ È বলা হইয়াছে, ১৭৮৩ 
খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ইংলণ্ড coa 


ae আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


উপনিবেশের স্বাধীনতা! স্বীকার করিয়া প্যারিসের সন্ধিতে স্বাক্ষর করে। যে 
বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (United States of 
America) নামে পরিচিত তাহা বৈধভাবে আন্তর্জাতিক Defeats 
FTA | 
বুদ্ধাবসানে সৈন্যদল ভায়া দিয়া সেনাপতি ওয়াশিংটন স্বগৃহে ASIA 
করিলেন। দেশে অর্থ নৈতিক গোলযোগ এবং আংশিক অরাজকতা দেখা 
দিল ; নানা বিষয়ে বিভিন্ন উপনিবেশের মধ্যে স্বার্থসংঘধ ও মতবিরোধ আর্ত 
হহল। তেরটি উপনিবেশের উপর কোন কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকায় প্রত্যেকটি 
উপনিবেশই স্বাধীনভাবে কাজ করিতে লাগিল। 
ফিলাডেলফিয়ায় একটি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ছিল বটে, 
কিন্ত ইহার ক্ষমতা অত্যান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৮১ গ্রীষ্টান্দে উপনিবেশগুলি 
যে 784 (Confederation) গঠন করে তাহার কর আদার করিবার ক্ষমতাও 
ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের অভাবে স্বাধীন উপনিবেশ গুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন 
এবং কোন কৌন ক্ষেত্রে শক্রভাবাপন্ন প্রতিবেশী হইয়। দাড়াইয়াছিল। 


নূতন সংবিধান £ এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য 'বিভিন্ন উপনিবেশের 
প্রতিনিধিগণ ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিলাডেলফি়া 


(Convention) উপস্থি 


স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা 


শহরে এক সম্মেলনে 
ত হইয়া একটি নৃতন সংবিধান (Constitution) 
রচনা করেন। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ওয়াশিংটন ; ASTHA 
মধ্যে wefr (Benjamin Franklin), ম্যাডিসন (Madison), 
আলেকজাওার হামিণ্টন (Alexander Hamilton) প্রভৃতির নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | সংবিধান প্রস্তুত হ 


ইলে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন উপনিবেশ ইহা 
গ্রহণ করিল ( ১৭৮৮-১৭৮৯ )। 


এতদিনে তেরটি উপনিবেশ গ্ররুত প্রস্তাবে 
ġa আবদ্ধ হইল। কয়েকটি সংশোধন (Amendment) সহ এই 
সংবিধান এখনও যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। 

ওয়াশিংটন (১৭৮৯-১৭৯৭ ) £ নৃতন সংবিধান agaia যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন ওয়াশিংটন। তিনি পর পর দুইবার নির্বাচিত 


নৃতন মহাদেশ ১১৯ 


হইয়। মোট আট বসরকাল এই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার সততা, 
ক্তবানিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি স্বদেশে ও বিদেশে প্রভূত 
প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর ব্রিটিশ নৌ-বহর 
পতাকা নামাইয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং নেপোলিয়ন তাহার 
সম্মানার্থ একটি স্থায়ী স্ৃতিস্তম্ত নির্মাণ করেন। 

রাষ্ট্রনায়কত্ব গ্রহণ ( এপ্রিল, ১৭৮৪ ) করিয়া ওয়াশিংটন বহু কঠিন সমস্তার 
সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তখন যুক্তরাষ্ট্র আয়তনে Ee ছিল। ইহার আভ্যন্তরীণ 
অর্থনীতির বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। রাজকোষে অর্থ ছিল না। সৈন্যা- 
সামন্ত ছিল al) স্থায়ী রাজধানী ছিল না। রাজ্য পরিচালনার সমুদয় ব্যবস্থা 
নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল | 

এই কঠিন কাধে ওয়াশিংটনের প্রধান সহায় ছিলেন দুইজন £ নবনিযুক্ত 
অর্থমন্ত্রী (Secretary to the Treasury) আলেকজাণ্ডার হামিন্টন এবং 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী (Secretary of State) টমাস 
জেফারপন (Thomas Jefferson) I ইহাদের 
উভয়েরই যোগ্যতা, দুরদণিতা এবং স্বদেশপ্রেম ছিল; কিন্ত উভয়ের মতবাদে 
মৌলিক পার্থক্য ছিল, এবং কারধক্ষেত্রে সহযোগী হইলেও দুইজনের মধ্যে 
বাক্তিগত প্রতিদ্ন্দিতা এবং ঈর্ষা ছিল। নূতন রাষ্ট্রের গঠনকাধে ছুইজনেরই 
যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। হামিণ্টন নবগঠিত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে AFITA 
agp করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের 
(Federal Executive) এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার (Congress) ক্ষমতা বুদ্ধি 
করিতে চাহিতেন। জেফারসন কেন্দ্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখিয়া রাষ্ট্রগুলিকে 
(States) শক্তিশালী করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। গণতন্ত্রে হামিণ্টন অপেক্ষা 
জেকারপনের অনেক বেশী বিশ্বাস ছিল। দুইজনের মতবাদ ও রাজনৈতিক 
বিশ্বাসের পার্থক্যকে CFE করিয়া দুইটি রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিল। 
হামিন্টনের সমর্থকগণ Federalist নামে পরিচিত হইল, জেফারসনের 
অনুগামিগণ Democrat রূপে খ্যাত হইল । Federalist দলের অস্তিত্ব 


হামিণটন ও জেফারসন 
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দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কিন্ত Democrat দল পরে প্রতিদন্দীদের মত ও 
আদর্শ অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছিল | 
ওয়াশিংটনের শাসনকালে হামিণ্টন আধিক সমস্ত সমাধানের জন্য 
নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইহাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | 
এই সময়ে ইউরোপে ফরাসী বিপ্রবের যুদ্ধ (Revolutionary War) 
চলিতেছিল। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের প্রতি স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের 
স্বাভাবিক সহানুভূতি AI জেফারসন 
যুক্তরাষ্ট্রের নীতি বলিয়াছিলেন, “স্বাধীনতা-তরুকে সময় সময় 
দেশসেবকগণের এবং অত্যাচারীদের রক্তে সিঞ্চিত করিতে হয়।” (“The 
tree of liberty must be refreshed from time to time with 
the blood of patriots and tyrants.”) আমেরিক1 যাহাতে Saved 
বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়া বিপ্লবের সমর্থন করে এভন্ঠ ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রে দূত 
প্রেরণ করিয়াছিল | কিন্তু ওয়াশিংটন ইউরোপের যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার 
পক্ষপাতী ছিলেন Al! ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ঘোষণা 
করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা নীতি qd ছিল। 
ওয়াশিংটন তৃতীয় বার রাষ্টরপতিপদে নির্বাচিত হইতে অসম্মত হইলেন। 


তখন জন আভাম্স্‌ (John Adams) দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি (১৭৯৭-১৮০১) 
নির্বাচিত হইলেন। তিনি Federalist দলভুক্ত ছিলেন। তাহার সময়ে 
বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত আমেরিকার যুদ্ধের উপক্রম হইয়াছিল। 

“ভার্জিনিয়া বংশ? ( The Virginian Dynasty ), ১৮০১-১৮২৫ € 
আভাম্সের পরে তৃতীয় রাষ্ট্রপতি" হইলেন জেফারসন (১৮০১-১৮০৯)। 
তিনি এবং তাঁহার পরবর্তী দুইজন রাষ্ট্রপতি-_জেমস্‌ ম্যাডিসন (James 
Madison, ১৮০৯-১৮১৭) এবং জেমস্‌ মন্রো (James Monroe, ১৮১৭- 
১৮২৫)-__ভাজিনিয়া (Virginia) রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন | এই জন্য এই 
যুগকে 'ভাজিনিয়৷ বংশের শাসনকাল’ বলা যায়। 


নৃতন মহাদেশ রঃ 


জেফারসনের নির্বাচনের ফলে Democrat দল ক্ষমতা অধিকার করিল, 
হামিণ্টনের মৃত্যু এবং অন্যান্ত কারণে Federalist দল JAA হইল ৷ কিন্ত 
ঘটনাচক্রে জেফারসন অর্থনীতি ও সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে হামিণ্টনের মত 
অনেকাংশে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং Federalist দল ছিন্নভিন্ন: 
হইলেও ইহার মতবাদ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিল। 

ইংলগ্ডের সহিত৷ TR (১৮১২:১৮১৪) sO লো 
প্রধান ঘটনা! ইংলগ্ডের সহিত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মূল কারণ পরোক্ষভাবে 
ইউরোপে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সহিত he 
সংশ্লিষ্ট । নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য 
বিনষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, প্রত্যু্তরে ইংলণ্ড নৌবলের সাহায্যে 
ফ্রান্সকে দুর্বল করিবার জলন্ত চেষ্টা করিতেছিল। এই প্রতিদ্বন্দিতার ফলে 
যুক্তরাষ্ট্রের মত নিরপেক্ষ (neutral) দেশগুলির সামুদ্রিক বাণিজ্য নানাভাবে, 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল । ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রণতরী আমেরিকার উপকূলে 
উপস্থিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াতের পথে বাধা স্থষ্টি 
করিত। সমুদ্রবক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজের পথরোধ করিয়া বাণিজাদ্রব্য আটক 
করা হইত । ইউরোপের কোন বন্দরই যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজের পে 
নিরাপদ ছিল না। এই সকল অন্থৃবিধার সহিত পরে আর একটি or 
অস্থবিধা যোগ 'হইল। অনেক সময় ইংরেজ নাবিকেরা বেআইনী ভাবে 
gerea জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজে চাকুরি লইত | 
ইংলণ্ডের যুদ্ধ জাহাজ BAT পাইলেই যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ আটক করিয়া এই 
সকল দলত্যাগী (deserter) ইংরেজ নাবিকের সন্ধান করিত এবং সন্ধান 
পাইলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিত। জেফারসন ও ম্যাডিসন কয়েক বৎসর 
এই উপদ্রব বন্ধ করিবার জগ নানারূপ চেষ্টা করিলেন। শোয়ে হেনরী ক্লে 
(Henry Clay), জন ক্যাল্হুন (John C. Calhoun) প্রভাত গরমপন্থী। 
রাজনৈতিক নেতার চাপে ম্যাডিসন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও সন্মান রক্ষা করিবার 


জন্য ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন | 
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এই যুদ্ধ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডা বিজয়ের চেষ্টা করিয়াছিল! AFT- 
পক্ষে SNAG বিজয়ের প্রবল বাপনা এই সময়ে যুদ্ধ ঘোষণার একটি প্রদান 
কারণ। কিন্তু ইংলণ্ড ক্যানাডাকে সামরিক সাহায্য দিতে না পারিলেও 
ক্যানাডাবাসীর! আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। যুক্তরাষ্ট্রের দিক হইতে 
যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদেশ্য ব্যর্থ হইল | 

একদল ইংরেজ সৈন্য যুক্তরাষ্ট্রের নূতন রাজধানী ওয়াশিংটন শহর অধিকার 
করিয়া রাষ্ট্রপতির বাসগৃহ ভশ্মীভূত করিল। সমৃদ্রবক্ষে ছুই দেশের রণতরী 
কিছুকাল যুদ্ধ চালাইল। যখন শান্তি স্থাপিত 
হইল (Peace of Ghent, ১৮১৪) তখন যুদ্ধের 
মূল কারণগুলি সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না; তবে নেপোলিয়নের সহিত 
সংগ্রামের অবসান হইলে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজাসংক্রান্ত অস্থবিধাগুলি দূর হইল, 
দ্লত্যাগী নাবিক সম্বন্ধেও গোলধোগের কারণ রহিল না। ক্যানাডা ও 
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হইল। যুদ্ধের ফলে 
যুক্তরাষ্ট্রে A জাতীয়ভাবের উন্মেষ হইল, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে APT 
প্রতিরোধ জাতীয় এক্যের এক নৃতন স্ত্র রচনা করিল। এই জন্য এই 
যুদ্ধকে স্বাধীনতার দ্বিতীর সংগ্রাম (“Second War of Independence”) 
বলা ata | 

যুক্তরাষ্ট্রের প্রসার £ ইংরেজ আমলেই coad উপনিবেশের মধ্যে 
কয়েকটি পশ্চিমদিকে সুবৃহৎ ভূখণ্ড অধিকার করিয়া তথায় বসতি স্থাপনের 
বন্দোবস্ত করিতেছিল । ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই 
উপনিবেশগুলি নবাধিক্ৃত ভূখণ্ডে স্ব স্ব দাবী 
পরিত্যাগ করিয়! কংগ্রেসের উপর ইহার কর্তৃত্বভার অর্পণ করে। কংগ্রেস 
এই ভূখণ্ডের শাসনের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা করিল এবং ভবিষ্যতে এখানে 
রাষ্ট্র ($ae-_অর্থাং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসনের অধিকারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র) 
গঠনের পথ উন্মুক্ত রাখিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধো এই 
অঞ্চলে পাঁচটি রাষ্ট্র গঠিত হইল | 
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ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আরও অনেকগুলি রাষ্ট্র যোগ দিয়াছিল। ১৮০৩ 
ীষটাব্দে জেফারনন নেপোলিয়নের নিকট হইতে লুইসিয়ানা (Louisiana) 
ক্রয় করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের সহিত সন্ধি- 
স্থত্রে পুর্ব ফ্লোরিডা (East Florida) যুক্তরাষ্ট্রের 
অধিকারভূক্ত হয়। মেক্সিকোর অন্তর্গত টেক্সাস 
(Texas) প্রদেশ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকোর অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া 
কয়েক ব২সর পরে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারভৃক্ত হয়। অতঃপর মেক্সিকোর সহিত 
যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং যুদ্ধশেষে টেক্সাস হইতে প্রশান্ত মহাসাগর 
পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয়। এই ভূখণ্ডে পরে তিনটি 
a1 (New Mexico, Arizona, California) গঠিত হইয়াছিল |) ১৮৬৭ 
acy রাশিয়ার নিকট হইতে Siatz] (Alaska) ক্ৰয় করা হয়। 

গৃহঘুদ্ধোর (Civil War) সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে অস্তভূক্ত রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল 
৩৩ বর্তমানে eol যুক্তরাষ্ট্রের প্রসার দৈবকৰ্তৃক নির্দিষ্ট (“Manifest 
Destiny”) বলিয়াই আমেরিকাবাসীরা মনে করিত। আটলান্টিক মহাসাগর 
হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পৰন্ত বিস্তৃত যুক্তরাষ্ট্র আয়তনে প্রাচীন রোমক 
MATS অপেক্ষা বৃহত্তর | 

যুক্তরাষ্ট্রের সীমারেখার প্রসারের ফলে জনসাধারণের আথিক অবস্থার 
উন্নতি ঘটিল, ভাগ্যান্বেবীদের পক্ষে নৃতন নৃতন পথ উন্মুক্ত হইল। ক্যালিফো- 
পিয়ায় afafa আবিফ্ষার ইহার একটি উল্লেখযোগ্য 
দৃষ্টান্ত । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই নবপ্রসারিত 
বিস্তীর্ণ দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য বহু রাজপথ নিমিত 
হইল । ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিল। 

অর্থনীতিক্ষেত্রে নানাবিধ পরিবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্র তিনটি বিভিন্ন আথিক 
অঞ্চলে (economic region) বিভক্ত হইল £ উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ৷ 
উত্তরাঞ্চলের রাষ্টগুলিতে শিল্পের উন্নতি হইল, 
কলকারখানা স্থাপিত হইল, নিগ্রো ক্রীতদাসদের 


বিভিন্ন উপায়ে রাজ্যখণ্ড 
অধিকার 


প্রসারের ফল 


তিনটি আর্ধিক অঞ্চল 


নৃতন মহাদেশ ১২৫ 


পরিবর্তে স্বাধীন শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের প্রয়োজন হইল। এই অঞ্চলের কল- 
নারি উৎপন্ন দ্রব্যাদি দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে বিক্রয় হইত। ইউরোপ 
হইতে কলকারথানায় ABS যে সকল দ্রব্য আমেরিকায় আমদানি করা 
হইত তাহাও উত্তরাঞ্চলের বণিকদের হাত দিয়া দক্ষিণে ও পশ্চিমে চালান 
হইত। পশ্চিম অঞ্চল কৃষিজীবীদের দেশ, এখানে যে উদ্ধৃত MOTT থাকিত 
তাহা প্ৰধানতঃ দক্ষিণ অঞ্চলে চালান করা হইত। দক্ষিণ অঞ্চলে তুনা উৎপন্ন 
হইত, তুলার চাষের জন্য নিগ্রো ক্রীতদাসদিগকে শ্রমিকরূপে ব্যবহার করা 
হইত। ইউরোপের কলকারথানায় IA উৎপাদনের GI এই তুলা রপ্তানি করা 
ময়ে যে অর্থ পাওয়া যাইত তাহা দক্ষিণের ধনীর ব্যবহার করিত 
হইতে কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহের 
যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ও 


হইত, বিনি 
পশ্চিম হইতে খাদ্যদ্রব্য এবং উত্তর 
agi আথিক অবস্থার এই মৌলিক পার্থক্য 
রাজনৈতিক অবস্থাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করিত। দাসত্ব প্রথা 
বিলোপের প্রশ্নটিও আঘিক অবস্থার পার্থক্যের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা 3 রাষ্ট্রপতি মন্রোর সময়ে দক্ষিণ 
আমেরিকায় স্পেনীয় ও পতুগীজ প্রজাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যুক্তরাষ্ট্রে 
পররাষ্ট্রনীতির সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কারের 
ফলে নৃতন মহাদেশে স্পেন ও পতুগাল বিশাল সাস্রাজোর অধিকারী হইয়াছিল। 
যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ সীমান্ত 
খণ্ড স্পেনের অধিকারভূক্ত ছিল, কেবলমাত্র ব্রাজিল ছিল 


পৰ্যন্ত বিরাট ভূ 
পতুগালের অবীন। ইউরোগে স্পেন ও AGATA GAA হইয়া পড়িলেও নূতন 
মহাদেশে তাহাদের প্রতিপত্তি BA হর নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 


ভাগে ইউরোপে নেপোলিয়নের রাজ্য জয়ের ফলে আমেরিকায় স্পেনীয় ও 


পর্তুগীজ সাত্রাজোর বিরাট পরিবর্তন আরম্ভ হইল। O 
এই পরিবর্তনের ( ১৮২০-১৮৩০ ) মূল কারণ বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা 


আনে রাখিতে হইবে | প্রথমতঃ, উচ্চ শ্রেণীর স্পেনীয় পনিবেশিকগণের মধ্যে 


১২৬ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


অনেকেই ইউরোপে যাতায়াত উপলক্ষে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার সংস্পর্শে 
আপিয়াছিল। উত্তর আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশ গুলির স্বাধীনতা লাভের 
দৃষ্টান্তও তাহাদিগকে উদ্দীপিত করিয়াছিল। 
seal amin মাতৃভূমির অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভের amai 
তাহাদের মনে প্রবল হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, 
স্পেনীয় শাসন ও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিক্শ্রেণীর লোকের অনেক অভিযোগ 
ছিল। এই সকল অভিযোগ সম্বন্ধে পুরোহিত শ্রেণী তাহাদিগকে সজাগ 
করিয়া রাখিত। gear সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবতনের দাবী 
সমাজের নিমনস্তরেও দেখা দিয়াছিল। ততীয়তঃ, ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধের 
(Revolutionary War) পুবে স্পেনীয় সাম্রাজ্যের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য 
সম্বন্ধ ছিল না, স্পেনীয় সরকারের নির্দেশ অঙ্গসারে উপনিবেশগুলি কেবলমাত্র 
স্পেনের সহিত বাণিজ্য করিতে পারিত। কিন্তু বিপ্লবের যুদ্ধ এবং 
নেপোলিয়নের যুদ্ধ স্পেনীয় সরকারের এই স্বার্থপর নীতির বিলোপ সাধন 
করিয়াছিল ; ইংলগ্ডের নৌবল দক্ষিণ আমেরিকার সহিত ইংলগ্ডের বাণিজ্যের 
পথ উন্মুক্ত hafal zarea সহিত বাণিজ্য করিয়া স্পেনীয় 
ওপনিবেশিকগণ লাভবান হইতেছিল। স্পেনের কতৃত্ব পুনংস্থাপিত হইলে 
তাহারা এই লাভজনক বাণিজ্যের স্থযোগ হারাইবে। স্পেন আবার পুরাতন 
নীতি প্রবর্তন করিবে। yaan পনিবেশিকগণের বাণিজ্যসংক্রান্ত 
স্বার্থরক্ষার জন্য স্পেনের আধিপত্য বিলোপের প্রয়োজন fea | 
স্পেনের বুবে। রাজবংশের ছুবলতা এবং নেপোলিয়নের উচ্চাভিলাষ 
স্পেনের গুপনিবেশিক প্রজাদের gad সুযোগ আনিয়া faa | নেপোলিয়ন 
স্পেন অধিকার করিয়া বুবেণ রাজা ফাদিনান্দের পরিবতে স্বীয় ভ্রাত৷ 
জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন ( ১৮০৮ )। স্পেনের 
জনলাধারণ এই বাধস্থার বিরুদ্ধে অভ্যুখান করিল (Peninsular War) | 
তন জোসেফের পক্ষে আমেরিকার সাম্রাজ্য রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব 
হইল ন।। সমগ্র স্পেনীয় আমেরিকায় বিদ্রোহের বন্যা বহিয়া গেল । 


নৃতন মহাদেশ ১২৪ 


ভেনিজুয়েলায় (Venezuela) বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন ফ্রাল্সিস্কো 
মিরান্দা (Francisco Miranda)! তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং 
ফরাসী বিপ্নবের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক ও সামরিক অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করিয়াছিলেন । মেক্সিকোতে (New Spain) মিগুয়েল হিদাল্গো 
(Miguel Hidalgo) নামক এক ক্যাথলিক পাদ্রী কলুষকগণকে বিপ্লবের 
পথে টানিয়া আনিলেন। চিলিতে বিদ্রোহের হার 
নায়ক হইলেন বার্নার্ডো effag (Bernardo 
O'Higgins) নামক জনৈক অভিজ্ঞ যোদ্ধা। মিরান্দার সহযোগী হইলেন 
সাইমন afasta (Simon Bolivar)! তিনি ছাত্র অবস্থায় স্পেনে 
বাসকালে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অন্প্রাণিত হইয়া সমগ্র স্পেনীয়. 
আমেরিকা মুক্ত করিবার শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সকল জননায়ক 
প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই । স্পেনীয় শাসনের সমর্থক 
প্রতিক্রিয়াশীল দল বিডোহ দমন করিতে সমর্থ হইল।  হিদাল্গে মৃত্যুদণ্ডে 
দণ্ডিত হইলেন, মিরান্দা কারাগারে প্রাণ দিলেন। ও’হিগিন্ম্‌ এবং বলিভার 


পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন | 
কিন্তু নানাবিধ বাধা-বিপত্তি এবং অত্যাচার সত্বেও শেষ পথস্ত স্বাধীনতা- 


কামী দলের জয় হইল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্তান মার্টিনের ( San Martin ) 
নায়কত্বে আর্জেটিনা স্বাধীন হইল। তিনি স্পেনে 
সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়া “উপদ্বীপের যুদ্ধে” 
ফরাসীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । ও"হিগিন্সের সহায়তায় তিনি 
১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে চিলি এবং ১৮২) খ্রীষ্টাব্দে পেরু স্বাধীন করিলেন। প্যারাগুয়ে 
কয়েক বৎসর পুবে ( ১৮১১ ) স্বাধীন হইয়াছিল | ১৮১৭ Ana বলিভারের 
নেতৃত্বে ভেনিজুয়েলা স্বাধীনতা লাভ করিল। মেক্সিকো ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন 
হইল এবং এখানে ছুই ASAT রাজতন্ত্রী শাসন চলিবার পর প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 


হইল। গ্রয়াতেমালা প্রথমে স্বাধীন মেক্সিকোর অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে পৃথক- 


fant হের দাফল্য, 


হইয়া গেল৷ 


Ae আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


স্বাধীনতা লাভের পর স্পেনীয় সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন প্রদেশ গুলির মধ্যে এক্য 
স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হইল | এই আন্দোলনের নায়ক হইলেন বলিভার | 
১৮১৯ শ্ীষটাব্দে তিনি নৃতন গ্রানাডা (New Granada), পানামা, ভেনিজুয়েলা 
EI ইকুয়েডর সম্মিলিত করিয়া কলিয়া রাষ্ট্র গঠন 
করিলেন। কিন্ত দক্ষিণ আমেরিকার রাজনীতি- 
‘ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘর্ষ প্রবল হইয়াছিল এবং দূরদৃষ্টির অভাব ঘটিয়াছিল। 
ফলে বলিভারের নীতি ব্যর্থ হইল। তাহার মৃত্যুর ( ১৮৩০ ) পূর্বেই কলম্বিয়া 
তিনটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হইল। আজ পর্যন্ত তাহার স্বপ্ন সফল হয় নাই, 
"দক্ষিণ আমেরিকায় এক্য স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু স্পেনীয় আমেরিকার 
‘ইতিহাসে তাহার নাম অমর হইয়া রহিয়াছে। 
পতুগালের অধীন ত্রাজিলেও স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হইয়াছিল। 
‘নেপোলিয়ন পতুগাল আক্রমণ করিলে (১৮০৭ ) পতুগালের রাজা ab জন 
“দেশত্যাগ করিয়া ব্রাজিলে উপস্থিত হন এবং তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। 
স্পেনীয় সাম্রাজ্যের বিপ্লব যখন ব্রাজিলে সংক্রামিত 
ত্য হইল তখন তিনি বাণিজ্য ও শাসনকাৰ্য সম্বন্ধে 
‘উদ্নারনীতি অবলম্বন করিয়া নিজের অধিকার অক্ষুণ রাখিতে চেষ্টা করিলেন। 
"১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জোষ্ঠপুত্র পেড়োকে (Dom Pedro ) ব্রাজিলে রাখিয়া 
পতুগালে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রাজিলের 
বিদ্রোহ আরম্ভ হইল ৷ বিদ্রোহীরা পেড়োর সমর্থন পাইয়া তাহাকে ব্রাজিলের 
সিংহাসনে স্থাপন করিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পতুগালের রাজা ব্রাজিলের 
স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। ব্রাজিল একটি স্বাধীন সাত্রাজ্যরূপে পরিগণিত 
হইল | 
মনরোর নীতি ( Monroe Doctrine): স্পেনের রাজা ফাদিনান্দ 
'নেপোলিয়নের পতনের পর স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুকাল পরে 
স্পেনে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইল; মেটারনিকের Ffaro ফরাসী বাহিনী 
এই বিদ্রোহ দমন করিল (১৮২৩)। কিন্তু স্পেনীয় আমেরিকার বিদ্রোহ 


এক্য স্থাপনের চেষ্টা 


নৃতন মহাদেশ ১২৯ 


দমনের চেষ্টা করিয়া ফাদ্দিনান্দ বিফল হইলেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকা A 
নীতি অবলম্বন করিল তাহাই দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষার কারণ 
হইল। 

এই সময়ে Sarea পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন জর্জ ক্যানিং ( George 
Canning)! তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রিটিশ বণিকদিগের স্বার্থ রক্ষার 
জন্য PERA হইলেন। নেপোলিয়নের সহিত স্পেনের যুদ্ধের ফলে স্পেনের 
সহিত দক্ষিণ আমেরিকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছিল এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে স্পেনের পুরাতন 
নীতি অচল হইয়া গিয়াছিল। এই স্থযোগে ব্ৰিটিশ রণতরী দ্বারা স্থরক্ষিত 
ব্রিটিশ বণিকের! দক্ষিণ আমেরিকার লাভজনক বাণিজ্য হস্তগত করিয়াছিল । 
দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপিত হইলে এই লাভজনক বাণিজ্য 
তাহাদের VIPS হইবে, ইহা নিশ্চিত ছিল। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আমেরিকার : 
দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিতে উৎস্থক 
fea! এই জন্য ক্যানিং দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যগ্র 
হইলেন এবং স্পেন যাহাতে বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে জয় করিতে না পারে 
সেদিকে দৃষ্টি রাখিলেন। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী আটলান্টিক মহাসাগরে 
অপ্রতিহত শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই নৌ-বাহিনীর দৃষ্টি এড়াইয়া বা 
ইহাকে উপেক্ষ। করিয়া স্পেনীয় সৈন্যদল বিদ্রোহ দমনের জন্য দক্ষিণ 
আমেরিকার যাইতে পারিত all স্থতরাং aa, রাশিয়া প্রভৃতি afs- 
ক্রিয়াশীল শক্তির সমর্থন সত্বেও স্পেন বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে জয় করিবার 
কোন বাবস্থা করিতে পারিল না। সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের প্রাধান্য আমেরিকায় 
স্পেনীয় সাম্রাজোের বিলোপের কারণ হইল। 

দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষায় ক্যানিং-এর সহযোগী ছিলেন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মনরো। seo Jira তিনি কয়েকটি নূতন নীতি ঘোষণা 
করিলেন? (১) যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় শ্তিবর্গের যুদ্ধে অথবা তাহাদের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। (২) নৃতন মহাদেশের যে সকল 


Raver নীতি 


a 


১৩০ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 
অংশে ইউরোপীয় অধিকার স্থপ্রতিষ্ঠত আছে (যেমন, ক্যানাডায় ইংরেজ 
‘মনো নীতি সর অধিকার এবং গিনিতে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ 
অধিকার) সেখানেও যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিবে 
না। (৩) কিন্ত নৃতন মহাদেশের যে সকল অংশে কোন ইউরোপীয় শক্তির 
অধিকার বিলুপ্ত হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সকল অংশে 
ইউরোপীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইলে তাহা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি শক্রতাচরণ 
রূপে AA হইবে__অর্থাত যুক্তরাষ্ট্র তাহাতে বাধা দিবে ।* 
আমেরিকার ইতিহাসে মনরোর এই ঘোষণাটি নানাকারণে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ইহার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আমেরিকার নবগঠিত 
aema স্বাধীনতা wel করা-_অন্রি়া প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যে 
স্পেন কর্তৃক সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনে বাঁধা দেওয়া। কিন্তু ইংলণ্ডের সমথন এবং 
ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সহযোগিতা বাতীত এই উদ্দেশ্য সফল হইত all তখন 
যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বল ও নৌবল সামান্যই ছিল; স্পেনীয় বাহিনীকে 
আটলান্টিক মহাসাগরে বাধা দেওয়া বা দক্ষিণ আমেরিকায় পরাজিত করা 
যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হইত না। 
কিন্তু মনরোর ঘোষণার পরোক্ষ ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল । প্রথমতঃ, 


এই ঘোষণা দ্বার! যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষভাবে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা 


রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিল, নৃতন মহাদেশে গণতন্ত্রের অভিভাবক ও রক্ষাকর্তা 


হইয়া npa যদি কোন ইউরোপীয় শক্তি 
ভবিষ্যতে দক্ষিণ আমেরিকায় রাজনৈতিক অধিকার 
স্থাপনের চেষ্টা করে তবে যুক্তরাষ্ট্রকে সেই চেষ্টায় বাধা দিতে হইবে। 

*"In the wars of the European Powers, 
themselves we have never taken any part, 
our policy so to do. . . We should consider any attempt on their 


(aa, রাশিয়া, প্রাশিয়ার উদ্দেশ্যে ইহা! বলা হইয়াছে) Part to exte.d their system to 
any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety. 
With the existing colonies and dependencies of any European power 
we have not interfered and shall not interfere. But with the 


মনরোর ঘোষণার ফল 


এই 


» in matters relating to 
nor does it comport with 


নৃতন মহাদেশ 
-১৩১ 


গুরু 
মর যুক্তরাষ্ট্রের নৃতন মর্যাদা ও অধিকার লাভ হইল 
Ta রকার দূর্বল ও বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলি পরাক্রান্ত প্রতিবেশী টি 
নেতৃত্ব মানিয়া লইল। কালক্রমে সমগ্র নৃতন মহাদেশে যুক্তরাষ্ট্রে ই 
পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইল । দ্বিতীয়তঃ, qea Bde 77 
বা তাহাদের আতান্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না, এই A a 
qaan? দীর্ঘকাল-_প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের পুর্ব nae : ay an 
রক্ষা করিয়াছিল | ইউরোপের গোলযোগ হইতে ee T 
আন্যপ্তরীণ AAD) সমাধানের যথেষ্ট অবসর a A cae werk 
যুক্তরাষ্ট্র মনরোর নীতি বিশ্বত হয় নাই। প্রথম A | শতাব্দীতেও 
আন্তর্জাতিক বিরোধ হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিবার ae পর সুরা 
isolation ) 424 করিয়াছিল | মনরোর ঘোষণা আমেরি ইত of 
একটি দৌলক fofa | 51855 
মনরোর পরবর্তী রাষ্ট্রপতিগণ (১৮২৫-১৮৬১) £ মনরো 
গ্রহণ হইতে গৃহযুদ্ধের AAT পর্যন্ত ৩৬ IWATA দশজন নাং! র pie 
শাননকার্ধ পরিচালনা করেন। দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক ও 
মীমাংসার চেষ্টা এই যুগের ইতিহাসে প্রধান উল্লেখযোগ্য নি $ মা 
সফল ন! হওয়ায় গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়িল। 88 


Governments who have declared their independence and i 

it, and whose independence we have on great টা i tenes 

just principles acknowledged, we could not view a বনু oe 

for the purpose of oppressing them or controllin রন 

their destiny by any European power in any tae fies ae 
ight than 


manner =: 
n of an unfriendly disposition towards the United 
nite 


as the manifestatio 


States.” 
* John Quincy Adams (1825-1829), Andrew 
2 J 5 
Van Buren (1837- 184 ), Harrison (1১4) Tyer বিন সন 
Fillmore (1850-18 3), Bierce হি 


1849), Taylor (1849-185) 
Buchanan (1857-1801). বুকাননের গরবর্তী রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের সময়ে (১৮৬১১ 
2 — ১৮৬৫) 


গৃহযুদ্ধ ঘটে | 


১৩২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


রাষ্ট্রপতি জাক্দনের আমলে (১৮২৯-১৮৩৭) আমেরিকার রাজনৈতিক 
জীবনে দুইটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। প্রথমতঃ, তিনি স্বয়ং চরমপন্থী 
(ravical) গণতন্ত্রবাদী ছিলেন এবং তাহার 
প্রভাবে সমাজে ও রাষ্ট্রে আভিজাত্যের প্রভাব 
কমিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি পুরাতন সরকারী কর্মচারীদিগকে বরখাস্ত 
করিয়া jo পদে নিজের দলভুক্ত লোক নিযুক্ত করেন। ইহার নাম spoils 
" system ব। da নীতি-_অর্থাৎ বে দল নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া শাসন- 
কর্তৃত্ব লাভ করিবে দেই দলের লোকেরাই ছোট-বড় সকল রকম সরকারী 
" চাকুরি পাইবে | এই ব্যবস্থার ফলে যোগ্যতার সমাদর হয় না, রাজনৈতিক 
গ্রতিদন্দিতা সমাজের সকল স্তরে প্রসারিত হয় । তথাপি এই ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্র 
দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল | 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা 
বাড়িতেছিল, দেশে আধ্বিক সম্পদ সঞ্চিত হইতেছিল। শিক্ষা ও সভ্যতার 
ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতি হইতেছিল। ১৮২৯ Baca ‘আমেরিকার 
বিশ্বকোষ’ (Encyclopaedia Americana) প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত 
সাহিত্যিক “aria (Emerson, ১৮০৩-১৮৮২ ), 


জ্যাক্‌সন 


ওয়াশিংটন আরভিং 
যুক্রাষ্টরের আভ্যন্তরীণ উন্নতি (Washington Irving, ১৭৮৩-১৮৫৪), এডগার 

anaa পো (Edgar Allan Poe, ১৮০৯- 
১৮৪৪), কবি লংফেলো (Longfellow, ১৮০৭-১৮৮২) প্রভৃতি এই যুগে 
আমেরিকার নিজস্ব ইংরেজী সাহিত্য a করেন। কয়েকজন এঁতিহাসিক 
( Bancroft, Motley, Prescott ) আমেরিকা ও ইউরোপের ইতিহাস 
সম্বন্ধে মূল্যবান. গ্রন্থ রচনা করেন। সুপ্রীম কোর্টের (Supreme Court) 
প্রধান বিচারপতি মার্শাল (John Marshall) আমেরিকার সংবিধানের 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গভীর আইনভ্ঞানের পরিচয় দেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনবিদ্‌ ছিলেন | 


দাসত্ব প্রথা (Slavery): আমেরিকার উপনিবেশগুলি যখন ইংলণ্ডের 


নৃতন মহাদেশ ১৩৩ 


বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন একমাত্র ম্যাস্সাচুসেট্স্‌ ব্যতীত অন্ত 
বারটি উপনিবেশে দাসত্ব প্রথা (অর্থাৎ নিগ্রো ক্রীতদাসদের Gases) 
প্রচলিত ছিল। ইহার দুইশত বৎসর পুর্বে আফ্রিকা হইতে আমেরিকায় 
নিগ্রো আমদানী প্রথা চালু হইয়াছিল । ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে আইন দারা যুক্ত- 
রাষ্ট্রে সর্বত্র আফ্রিক। হইতে farh আমদানী বন্ধ করা হইয়াছিল । কিন্ত 
পূর্বে যে সকল faca আমদানী করা হইয়াছিল তাহাদের বংশধরগণ যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সবত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং আইনের দৃষ্টিতে তাহারা অধিকাংশ 
রাষ্ট্রে দাসরূপে গণ্য হইত। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরাঞ্চলে ম্যাসাচুসেটুসে , 
নিগ্রোরা ছিল মোট জনসংখ্যার “SFA >, আর দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ , 
ক্যারোলিনায় শতকরা ee | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নিগ্রোরা কোন কোন রাষ্ট্রে দাসরূপে গণ্য 
হইত, কোন কোন রাষ্ট্রে MARCA গণ্য হইত না। সাধারণতঃ উত্তরাঞ্চলের 
রাষ্ট্রুপিতে তাহারা স্বাধীনতা পাইয়াতিল, কিন্ত দশিণাঞ্চলের রাষ্টগুলিতে 
তাহাদের দাসত্ব WHE ছিল। যাহারা দাসত্ব প্রথা 
পছন্দ করিত না তাহারা আশা করিত যে ইহা 1 নাজ T 


ক্রমে ক্রমে লোপ পাইবে কিন্ত দক্ষিণাঞ্চলে 
তুলার চাষের প্রসার হওয়ায় এই আশা ব্যর্থ za নিগ্রো ক্রীতদাসদিগকে 


তুলার আবাদে (cotton plantations) শ্রমিকরূপে ব্যবহার করিয়া দক্ষিণের 
ধনী ব্যক্তিরা প্রচুর লাভ করিত । তাহারা দাসত্ব প্রথা তুলিয়া দিয়া আতিক 
ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। 

উত্তরাঞ্চলের ধনীদের এই সমস্ত৷ ছিল না, তাহারা কলক্ারখানায় faran 
ক্রীতদাপের পরিবর্তে খেতা্ শ্রমিক ব্যবহার করিত । তুলার আবাদে কঠোর 
কায়িক আম আবশ্যক হইত, নিগ্রোদের কাছে তাহা পাওয়া যাইত। FA- 
কারখানায় বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োজন হইত, CVF শ্রমিকেরাই সেখানে ভাল 
কাজ করিতে পারিত। স্থতরাং উত্তরাঞ্চলে দাসত্ব প্রথা বিলোপের প্রশ্নের 
মহিত কোন জটিল আধিক প্রশ্ন জড়িত ছিল না। 


১৩৪ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 

দক্ষিণাঞ্চলের তুলার আবাদের মালিকেরা যে সর্বদাই ক্রীতদাসদ্র উপর 
fada নিধাতন করিত তাহা নহে । “টম কাকার কুটির’ (Uncle Tom’s 
Cabin, Harriet Beecher Stowe রচিত) নামক প্রসিদ্ধ CATITA দাসত্ব 
প্রথার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা স্থানবিশেষে ও কালবিশেষে সত্য 
হইতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে সত্য নয়। 
অনেক ক্ষেত্রেই মালিকেরা দাসদাসীদের প্রতি 
সদয় বাবহার করিত।. কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে ক্রীতদাস ও ভ্রীতদাসের 
বৃংশধর TTA গণ্য ছিল না, সুতরাং মাষের কোন অধিকারই তাহারা 
wat করিতে পারিত Al তাহাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে 
বিন্দুমাত্র wear ব স্বাধীনতা ছিল না, তাহাদের স্বোপাভিত অর্থে কোন 
অধিকার ছিল না। দাসকে আঘাত করিলে__এমন কি হত্যা করিলে_ প্রভু 
আইনত: দণ্ডনীয় হইত না। প্ররুত পক্ষে দাসদাসীর প্রভুর তৈজসপত্রের 
(chattel) সামিল ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াও তাহারা 
নাগরিক (citizen) রূপে গণ্য হইত না। তাহাদের লেখাপড়া শিখিবার 
অধিকার ছিল না, বাইবেল পড়িবার চেষ্টা করিলেও তাহার! দণ্ডনীয় হইত। 

এই গন্বাভাবিক ব্যবস্থার স্বপক্ষে দক্ষিণাঞ্চলে যুক্তির অভাব হয় নাই। 
কেহ কেহ বলিত, প্রকুতির এবং ঈশ্বরের নির্দেশ এই cq নিয়শ্রেণীর aiaa 
উচ্চশ্রেণীর মানুষের অধীন থাকিবে (“it is the order of 


atanta অবস্থা 


nature 
and of God that beings of superior faculties and knowledge, 


and therefore of superior power, should control and dispose 


দাসত্ব প্রথা শ্রীষ্টধ্মবিরোদী-__এই 
যুক্তির উত্তরে বলা হইত বে ব্রাণকর্তা Ae কখনও প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধা- 


চরণ করেন নাই। IT গ্রীক ও রোমক জাতি দাসত্ব প্রথা স্বীকার করিত, 
এই এতিহাপিক gree উপস্থাপিত করা হইত। উত্তরাঞ্চলে দাসত্ব প্রথা 
বিরোদীরা (Abolitionists) ata কুতকের agiea দিত। আব্রাহাম 
faza (Abraham Lincoln) বলিয়াছিলেন £ “দাসত্ব প্রথা যদি অন্যায় না 


of those who are inferior.”) | 


নৃতন মহাদেশ ১৩৫ 
হয় তবে কিছুই অন্যায় নম |” (“If slavery is not wrong, then 
nothing is wrong.”) | দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা মনে করিত যে উত্তরাঞ্চলের 
লোকেরা দাস-শ্রমের উপর নির্ভরশীল নয় বলিয়াই তাহারা দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে 
উদার মনোভাব দেখাইতে পারে। 

দাসত্ব AN HATH আপোষের চেষ্টা ঃ দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে উত্তরাঞ্চল, 
ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে এই বিরোধ দূর করিবার জন্য দীর্ঘকাল নানাভাবে 
চেষ্টা কর! হইয়াছিল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমাঞ্চলে দাসত্ব প্রথার বিস্তার 
নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। fee ১৮১২ শ্রষ্টান্দে লুইপিয়ানা এবং ১৮২০ 
খ্রীষ্টাব্দে মিশোরী রাষ্টররূপে গৃহীত হইলে তথায় দাসত্ব প্রথা নিষিদ্ধ হয় নাই। 
তবে ম্যাসাচুসেটুসের একটি অংশ (Maine) পৃথক রাষ্ট্রপে গণা হইল এবং 
তথায় WAG প্রথা fafa হইল । ফলে উভয় শ্রেণীর রাষ্ট্রের সংখ্যা সমান 
রহিল, দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভারসাম্য (balance) বিনষ্ট হইল 
ai! এই ব্যবস্থা (Missouri Compromise, ১৮২০) ত্রিশ বংসর বলবৎ 
রহিল। 5 
মেক্সিকো হইতে অধিকৃত বিশাল ভূখণ্ডে maa প্রথার বিস্তার সম্বন্ধে 
আবার উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল | ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্থির 
হইল (Clay Compromise) যে ক্যালিফোর্নিয়া দাসত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে, 
কিন্তু মেক্সিকো হইতে অধিকৃত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত III রাষ্ট্রে স্থানীয় জনগণের, 
ইচ্ছা অনুসারে দাসত্ব প্রথা নিষিদ্ধ বা অন্থমোদিত হইবে। এই নীতি 
অনুসারে দুইটি রাষ্ট্র (Kansas, Nebraska) azta ১৮৫৪ Bey এক 
আইন প্রবতিত হইল। স্থানীয় জনগণের উপর এই গুরুতর প্রশ্ন সমাধানের 
ভার অর্পণ করিয়া সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এক নৃতন নীতি (principle of 
“squatter sovereignty”) প্রবর্তন করা হইল। এতদিন পযন্ত নৃতন ay 
গ্রহণ করিবার সময় CFR (Centre) স্থির করিয়া দিত যে তথায় দাসত্ব প্রথা 
থাকিবে কি থাকিবে না। এই qoa নীতি অনুসারে কেন্দ্রের সেই অধিকার 
বিলুপ্ত হইল, নবগৃহীত প্রতিটি রাষ্ট্র দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার 


২35 আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


অধিকার পাইল। জাতীর এঁক্যের দিক হইতে এই নৃতন নীতি সন প্রদ 


হয়নাই । 
গৃহযুদ্ধের সুচনা £ ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্দে ড্রেড স্কট (Dred Scott) নামক 
এক ক্রীতদাসের মোকদ্দমায় BAA কোর্ট সিদ্ধান্ত করিল যে JENTI কোন 
ংশে দাসত্ব প্রথা নিষিদ্ধ করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় 
বা রাষ্ট্রার আইনসভার নাই; দাস প্রভুর সম্পত্তি 
মাত্র; সংবিধান অঙ্গসারে আইন দ্বারা কাহারও সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া যায় 
aasa আইন দ্বারা ক্রীতদাসকে মুক্তি cHeal সংবিধান-বিরোধী | 


may সম্বন্ধে সংবিধানের ব্যাখ্যা 


এই সিদ্ধান্ত অন্চসারে যে সকল রাষ্ট্র দাসত্ব প্রথা রহিত করিয়াছিল সেই সকল 


রাষ্ট্রেও উহা আইনসঙ্গত RRI দাড়াইল, যেখানে দাসত্ব প্রথা ছিল সেখানে 
Bai রহিত করিবার সম্তাবনা বিলুপ্ত ইইল। দীর্ঘকালের আলাপ আলোচনা, 
আপোষ মীমাংসা একেবারে ব্যর্থ হইল। ক্রমে ক্রমে সকল রাষ্ট্রে দাসত্ব 
প্রথা বিলুপ্ত হইবে, উত্তরাঞ্চলের এই আশা ব্যর্থ হইল॥ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র 
দাসত্ব প্রথা পাকাপাকিভাবে থাকিবে আশঙ্কা! করিয়া দাসত্ব প্রথার বিরোধার! 
তৎপর হইয়া! উঠিল | 

ইতিমধ্যে দাসত্ব প্রথার প্রসার রোধ করিবার উদ্দেশ্যে উত্তরাঞ্চলে Repu- 
blican Party নামে এক নৃতন রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছিল (১৮৫৪)। 
এই দলের অন্থতম মুখপাত্র আব্রাহাম ARA 


বলিয়াছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের খানিকট! দাসত্বের 
পক্ষে এবং খানিকটা বিপক্ষে থাকিতে পারে না (* 


দাসত্ব-বিরোধী দলের শক্তিবৃদ্ধি 


the Union could not 
permanently endure half slave, half free.”)| নুতন দলের কার্য 


কলাপে দক্ষিণাঞ্চলের সন্দেহ হইল যে দাপত্ব-বিরোধী রাষ্টরগুলি সম্মিলিত zza 
সংবিধান সংশোধন করিবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সবত্র দাসত্ব প্রথা বেআইনী 
বলিয়া cast করিবে । কেন্দ্রীয় আইনসভার (Congress) উভয় কক্ষে 
(Senate, House of Representatives) দাসত-বরোধী রাষ্ট্রগুলির 
প্রতিনিধিদের সংখ্য।ধিক্য ছিল। ১৮৬০ শ্ীষ্টাব্দে Republican দলের পক্ষ 


নৃতন মহাদেশ JO 


হইতে লিঙ্কন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন। তখন সংবিধান সংশোধন, 
করিয়া দানত্ব প্রথ। বিলোপ sal হইবে বলিয়া দক্ষিণাঞ্চলের সন্দেহ বৃদ্ধি 
পাইল। 

দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্টগ্ুলি দাসত্ব প্রথা রক্ষার জন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া 
কেন্দ্রের আধিপত্য TANI করিয়! নৃতন রাষ্ট্র গঠনের সঙ্কল্প করিল । তাহাদের 
মুখপাব্রগণ বলিল যে সংবিধান বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে 
চুক্তিপত্র (compact) মাত্র; কোন র ষ্ট চিরকাল 
চুক্তির সত মানিতে বাধ্য নহে, যে কোন রাষ্ট্র যে কোন সময় নিজের স্বার্থ বা 
সম্মান রক্ষার জন্য চুক্তি বাতিল করিছা স্বাধীন হইতে পারে। এই যুক্তি 
আইনতঃ বিচারসহ কিনা তাহা বল৷ কঠিন। তবে উত্তর ও দক্ষিণের 
বিরোধ তখন এমন স্তরে পৌছিয়াছিল যে আইনের সাহায্যে তাহার সমাধান: 
করা আর সব ছিল ন!। ১৮৬০-১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চলের এগারটি রাষ্ট্র 


(South Carolina, Alabama, Florida, Mississippi, Louisiana, 


দক্ষিণে নূতন রাষ্ট্র গঠন 


Texas, Georgia, Virginia, Tennessee, North Carolina, Arkan- 


sas) TSA পরিত্যাগ (secession) করিয়া এক নৃতন agas (Confe- 


deracy) গঠন করিল । ইহার জন্য নৃতন সংবিধান প্রস্তুত হইল | জেফারসন 
হইলেন। বাকী বাইশটি রাজ্য 
গতা রক্ষা, 


ডেভিস (Jefferson Davis) রাষ্ট্রপতি 
(ইহার মধ্যে চারটি দাসত্ব প্রথা নিষিদ্ধ করে নাই ) কেন্দ্রের আহ 
করিয়া রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের নেতৃত্বে বিদ্রোহী রাষ্্রসজ্বের বিরুদ্ধে 


অন্ধারণ করিল (১৮৬১)। 
আব্রাহাম লিঙ্কন : যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিগণের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে 


আব্রাহাম fasa চরিত্রবলে, কতব্যনিষ্টায়, স্বদ্েশপ্রেমে এবং রাজনৈতিক 
দূরদশিতায় races ছিলেন। সমগ্র পৃথিবীর 
ইতিহাসে তিনি একটি উচ্চ স্থান অধিকার FRN- 
ছেন। গণতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তারূপে তাহার নাম চিরস্মরণীয়। তাহার মতে 
গণতন্ত্র অর্থ “জনগণের জন্য জনগণকতুক জনগণের “TAR” 


গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা 


(“government: 


৯৩৮ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


‘of the people, by the people and for the people.”)| এই উচ্চ 
"আদর্শ তাহার রাজনৈতিক কর্মে রূপায়িত হইয়াছিল | 

১৮০৯ খীষ্টাব্দে এক দরিদ্রের কাষ্ঠনিগিত কুটিরে (log cabin) লিঙ্কনের জন্ম 
হয়। তিনি বালাকালে বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠাভ্যাসের স্থযোগ পান নাই; 
agaga মাত্র বখসরখানেক তিনি বিদ্যালয়ের 
ছাত্র ছিলেন। কিন্তু জ্ঞান্লাভের oa তাহার প্রবল 
আকাঙ্র| ছিল; বহু পরিশ্রমে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তিনি এই আকাজ্ষার 
‘আংশিক পুরণ করিতেন। যৌবনে তাহাকে কিছুকাল শ্রমজীবী এবং 
‘দোকানদারের কাজ করিতে হয়। পরে তিনি আইন ব্যবসায় গ্রহণ করেন 
এবং রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন | ১৮৫৮ খীষটান্দে তিনি ইলিনয় (Illinois) 
রাষ্ট্র হইতে সিনেটের (Senate) সভাপদ প্রার্থী হন। তাহার প্রতিদন্দী ছিলেন 
বিখা ত বক্তা Bema ডগলাস (Stephen Douglas)! এই প্রতিদন্দ্িতায় 
farsa জয়লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু নির্বাচন উপলক্ষে তিনি যে সকল 
বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র আগ্রহের সহিত পঠিত হইফাছিল। 
ফলে লিঙ্কন দেশব্যাপী খ্যাতি লাভ করেন | ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Republi- 
can দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে 
তিন দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হন, কিন্তু তাহার কার্যকাল আরম্ভ হইতে না 
হইতেই এক আততায়ী তাহাকে হত্যা করে (১৮৬৫) । 
ASAT দেড় মাসকাল রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন | 

farcry শাসনকালের প্রধান ঘটনা গৃহযুদ্ধ । যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ব প্রথা 
থাকিবে কিনা_ ইহাই ছিল যুদ্ধের মূল প্রশ্ন । এই প্রশ্ন সম্বন্ধে লিঙ্কনের সুনির্দিষ্ট 
মত ছিল--তিনি দাসত্ব প্রথা অন্যায় বলিয়া মনে 
করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “যদি দাসত্ব প্রথা 
অন্যা না হয়, তবে কিছুই অন্যায় নয়” (“If slavery is not wrong, then 
nothing is wrong’)! কিন্তু তিনি জোর করিয়া দক্ষিণাঞ্চলে দাসত্ব 
প্রথা বিলোপ করিতে চাহেন নাই। তিনি মনে করিতেন যে দাসত্ব প্রথা 


রাজনীতি ক্ষেত্রে faga 


তিনি মাত্র চারি 


লিঙ্কন ও গৃহযুদ্ধ 


নৃতন মহাদেশ বি 


একদিন বিলুপ্ত হইবে-_ুক্তরাষ্ট্রে এক অংশে দাসত্ব প্রথা থাকিবে, অপর অংশে 
থাঁকিবে না, এই অবস্থা চিরকাল চলিতে পারে না (“the Union could 
not permanently endure half slave, half free”)| তবে দাসত্ব 
প্রথা বিলৌপের sa দক্ষিণাঞ্চলের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া যুক্তরাষ্ট্রের এক্য 
বিপন্ন করিতে তিনি প্রস্তত ছিলেন না। দেশের একা রক্ষাই তিনি প্রাথমিক 
কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিখিয়াছিলেন, “এই 
(গৃহ-) যুদ্ধে আমার প্রধান উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রের এক্য রক্ষা করা, দাসত্ব প্রথা 
রক্ষা করা বা বিলোপ করা নয়। যদি একটিমাত্র দাসকেও স্বাধীনতা না দিয়া 
Ray রক্ষা করা যাইত তবে আমি তাহা করিতাম। যদি প্রতোকটি দাসকে 
স্বাধীনতা দিয়া একা রক্ষা করা যাইত তবে তাহাও আমি করিতাম। আর 
যদি দাসগণের একাংশকে স্বাধীনতা দিয়া অপর অংশকে স্বাধীনতা না দিলে 
একা রক্ষা হইত তবে তাহাই আমি করিহাম ৷” 

faza দাসত্ব-বিরোধী Republican দলের মনোনীত ata রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচিত হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের আশঙ্কা হইয়াছিল যে তাহার শাসনকালে 
দাসত্ব প্রথা বিলোপ করা হইবে | এই আশঙ্কার বশবতী হইয়াই দক্ষিণাঞ্চলের 
রাষ্ট্রগুলি নৃতন IFA (Confederacy) গঠন করিয়াছিল। তাহারাই 
দেশের এক্া বিনষ্ট করিয়া স্বাতস্ত্য ঘোষণ! করিয়াছিল। দেশের AI রক্ষায় 
বদ্ধপরিকর faza তাহাদের দাবী মানিয়া লইতে পারেন নাই । একা রক্ষার 
উদ্দেশ্যেই তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল । কিন্তু তিনি দক্ষিণাঞ্চলের 
অধিবাদী দ্বিগকে শক্ররূপে গণা করিয়া তাহাদের উপর প্রতিহিংসা গহণের 
কথা কখনও চিন্তা করেন নাই। ভ্রান্ত স্বদেশবাসীদিগকে ঘুদ্ধীবসানে IRATA 
গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাহার নীতি। 

লিঙ্ছন দাসত্ব প্রথার বিলোপ অপেক্ষা দেশের এক্য রক্ষাকে অধিক গুরুত্ব 
দিয়াছিলেন, তাই তিনি গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র 
দাস প্রথা বিলোপ করেন নাই | কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের 
বিদ্রোহীদিগকে দুর্বল করিবার জন্য তিনি ১৮৬২ ĝèta ঘোষণ। 


দানত্ব প্রথার বিলোপ 


১৪০ আধুনিক পৃথিরীর ইতিহাস 

করিলেন যে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিন হইতে বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলির অধিবাসী 
দাসগণকে স্বাধীনরূপে গণ্য করা হইবে। এই ঘোষণার ফলে কার্যতঃ 
দক্ষিণাঞ্চলে দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হইল, রা ট্রসজ্বও (Confederacy) বাধ্য হইয়া 
নিগ্রোদিগকে স্বাধীনতা দিয়া সৈন্তদলে ভি করিতে লাগিল। ইংলণ্ড প্রভৃতি 
দেশে জনমত লিঙ্কনের উদারতার সমর্থন করিল। 


গৃহযুদ্ধ (Civil War, ১৮৬১-১৮৬৫ ) £ গৃহযুদ্ধ মোটাঘুটি চারি 
asia চলিয়্াহিল। বিদ্রোহী aefa জনসংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় 
দুর্বল ছিল। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্য! ধরিলে 
যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা রাষ্ট্রনজ্ৰের (Confederacy) 
জনসংখ্যার প্রায় চারিগুণ ছিল। রাষ্ট্রসজ্বের নৌবাহিনী ছিল না, বাণিজ্য 
জাহাজের সংখ্যাও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কম ছিল। দেশের শিল্পসম্পদ 
উত্তরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলে দক্ষিণ-বিরোধী মনোভাব প্রবল 
ছিল, কারণ মিসিসিপি নদীর মোহানা৷ অপর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অনীন হইলে 
পশ্চিমাঞ্চলের নানাপ্রকার অসুবিধা হইত | 


উত্তর ও দক্ষিণের শক্তির তুলনা 


এই সকল দুর্বলতা সত্বেও TBST একটি বৃহৎ সৈন্যদল গঠন করিচাছিল | 
ইহার সেনানায়কগণ দক্ষতার ও কর্তবানিষ্ঠায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 
ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন লী (Lee) এবং জ্যাকসন ( ‘Stonewall? 
Jackson )| বাষ্ট্রপতিরূপে ভেফারসন ডেভিম বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে 
পারেন নাই। বরং শান্তিপ্রিয় লিঙ্কন রণনীতি নির্ধারণে এবং শাসনকার্ষে 
অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তা ও দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের ছুর্ভাগাক্রমে 
এই সময়ে ইংলগ্ডে ও BCA তুলার চাহিদ। কমির] গিয়াছিল এবং eave গমের 
চাহিদা বাড়িয়াছিল। ফলে অর্থ নৈতিক দিক হইতে দক্ষিণাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত এবং 
পশ্চিমাঞ্চল ( যেখানে চুর গম উৎপন্ন হইত ) লাভবান হইয়়াছিল। area 
রাজনীতিক্ষেত্রে সাধারণভাবে দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি খানিকটা সহাভূতি ছিল 


= 


কিন্ত কোন গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে দাসত্ব প্রথার সমর্থনে যুদ্ধে যোগদান কর 


নৃতন মহাদেশ ১৪১ 


সম্ভব ছিল all আমেরিকার গৃহযুদ্ধে ইউরোপীয় “feat নিরপেক্ষতা 
অবলম্বন করিয়াছিল | 

১৮৬৫ Jaaa এপ্রিল মাসে পরাজিত রাষ্ট্রসজ্ঘের সেনাপতি লী বিজয়ী 
যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতি atèa (Grant) নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন; চারি 
বৎসর সংগ্রামের পর আবার আমেরিকায় এক্য স্থাপিত হইল | ইহার পাচদিন 
পরে এরক্য-প্রতিষ্টাতা লিঙ্কন আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। 

পরাজয়ের ফলে দক্ষিণাঞ্চলে স্থদুরপ্রসারী আথিক ও সামাজিক পরিবর্তন 
ঘটিল । দাসত্ব প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত হইল | দাস-শ্রমের উপর নির্ভরশীল তুলার 
আবাদগুলি ক্রমশঃ JAI হইয়া পড়িল। কৃষির 
পরিবর্তে আসিল শিল্প; কিছুকালের মধোই 
দক্ষিণাঞ্চল একটি সমৃদ্ধিশালী শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইল। সমাজের গঠনে 
অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের ফল সংক্রামিত হইল । স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রোদের 
সম্বন্ধে নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সমস্ত দেখা দিল | 

যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস (১৮৬৫-১৯১৪ ) 8 যুদ্ধাবসানে 
দক্ষিণাঞ্চলের সমস্তাগুলির সমাধান কিভাবে করিতে হইবে তাহা faza মৃতার 
পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন | তিনি পরাজিত শত্রুর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের 
পক্ষপাতী ছিলেন না; বরঞ্চ দক্ষিণাঞ্চলের উপর TESTA হইয়া যুদ্ধের 
ক্ষত আরোগ্য করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন।* তাহার পরবর্তী 
রাষ্ট্রপতি এণ্ড, জনসনও (Andrew Johnson) এই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন, 
কিন্ত নানা a তিনি ইহা কারে পরিণত করিতে পারেন নাই । উত্তরে 
Republican দল পরাজিত শত্রুকে দুর্বল করিয়া রাখিতে চাহিল, দক্ষিণে 
শ্বেতাদেরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত নিগ্রোদিগকে আইনের সাহায্যে এবং বেআইনীভাবে 
fatten করিতে লাগিল । জনসনের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি গ্র্যাণ্ট (যিনি গৃহযুদ্ধের 


গৃহযুদ্ধের ফল 


swith malice toward none; with charity for all; with firmness 
to se the right. as God gives us to see the right, let us strive on to 


finish the work we are in ; to bind up the nation’s wounds... 


১৪২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি ছিলেন ) Republican দলের নির্দেশে 
দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি প্রতিহিংসা নীতি agaa করিতে বাধ্য হইলেন | দীর্ঘকাল 
দক্ষিণাঞ্চলে নানাবিধ অবিচার ও অত্যাচার 
চলিল। স্বাধীন নিগ্রোরা অর্থনীতিক্ষেত্রে 
দুর্দশাগ্রস্ত হইল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের ফলে তাহাদের সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইল না। নানা অজুহাতে অধিকাংশ 
নিগ্রোকে ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। লিঙ্কনের উদর 
নীতি পরিত্যাগ করার ফলে সংগঠনের (Reconstruction) যুগ প্রতিহিংসার 
যুগে পরিণত হইল। 

১৮৬৫ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৩ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৮ বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে ১২ জন 
রাষ্রপাতি* শাসনকাৰ্য পরিচালন] করেন । ইহাদের মধ্যে সবাপেঙ্সা উল্লেখযোগ্য 
ছিলেন থিয়োডোর রুজভেণ্ট (১৯০১-১৯০৯)। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
তিনি সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে একজন প্রধান নায়ক ছিলেন। 

গৃহযুদ্ধের অবসানে যুক্তরাষ্ট্রে অসামান্য আথিক Aafaa যুগ আরম্ভ হইল 
এবং এই প্রবৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
শক্তিতে পরিণত হইল। জনসংখ]া বাড়িতে 
RIGER লাগিল, রেলওয়ে ব্যবস্থার প্রসার হইল, নৃতন 
কলকারখানা স্থাপনের ফলে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া 
গেল.। দেশে কোটিপতি শ্রেণীর ( millionaires) উদ্ভব হইল, অর্থশালী 
ব্যক্তিরা রাজশীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিল। 


যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি (১৮৬৫-১৯১৩) গৃহযুদ্ধের অব্যবহিত 


নিগ্রোদের অবস্থা 


* Johnson (1265-1869), Grant (1869-1877), Hayes (1877-1881), Garfield 
(1891), Arthur (1881-1835), Cleveland (1885-1889, 1893-1897), Harrison 
(1889-1893), McKinley (1897-1901), ‘Theodore Roosevelt (1941-1609), 
Taft (1509-1913) | ১৯১০ èra রাষ্ট্রপতি হন উড়ো উইলসন (Woodrow Wilson) ; 
তাহার সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ WE এবং যুক্তরাষ্ট্র তাহাতে যোগদান করে। 


নৃতন মহাদেশ ১৪৩. 


পরেই যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোর ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়িল এবং ফরাসী সম্রাট. 
তৃতীয় নেপোলিয়নকে মেক্সিকো হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে বাধ্য করিল | 

গৃহযুদ্ধের সময় দক্ষিণাঞ্চল ইংলণ্ড হইতে কয়েকখানি জাহাজ সংগ্রহ 
করিয়াছিল। এই ব্যাপারে ইংলণ্ডের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া যুত রাষ্ট্র 
অভিযোগ করে। ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী গ্র্যাডস্টোন (Gladstone). 
যুক্তরাষ্ট্রকে আিক ক্ষতিপূরণ দিয়া আপোষ-মীমাংসা করেন। 

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড এবং ভেনিজুয়েলার মধ্যে সীমানা! সংক্রান্ত বিরোধ, 
উপস্থিত হইলে যুক্তরাষ্ট্র তাহার মীমাংসা করিয়া দেয়! 

১৮৯৮ গ্ীষ্টাৰে যুক্তরাষ্ট্র স্পেনকে যুদ্ধে ( Spanish-American War ) 
পরাজিত করে। ফলে কিউবা ( Cuba ) দ্বীপ স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্ত 
হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রিত 317% ( Protectorate) 
পরিণত হয় এবং স্পেনের শাসনাধীন CATI 
faci (Porto Rico ), ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং ema দ্বীপ যুক্তরাষ্ট্রে 
অন্তর্ভূক্ত হয়। এই সময়েই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের অঙ্ণুরোধক্রমে. 
যুক্তরাষ্ট্র তথায় স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করে । এইরূপে রাজ্য বিস্তারের ফলে 
আমেরিকার ইতিহাসে এক নৃতন যুগের স্থত্রপাত হইল। এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের. 
অধিকার আমেরিকা মহাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তাহা এই মহাদেশের, 
সীমার বাহিরে প্রসারিত হইল। 

উনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র মনরোর ঘোষণা অন্ষায়ী পররাষ্ট্রনীতি 
পরিচালনা করিত__কোন ইউরোপীয় শক্তিকে নূতন মহাদেশে অধিকার 
বিস্তার করিতে দিত না (এইজন্থ ই যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো ও ভেনিজুয়েলা ব্যাপারে। 
যথাক্রমে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছিল ), নিজেও ইউরোপের কোন. 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিত না। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকেই এই নীতির আংশিক পরিবর্তন 
ঘটিল। রুশ-াপান যুদ্ধে (Russo-Japanese War, ১৯০৪-১৯০৫ ), 
রাষ্ট্রপতি থিয়োডোর রুজভেন্ট মধ্যস্থতা করিলেন। ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কো, 


স্পেনের সহিত যুদ্ধ, 


মনরো নীতির ব্যতিক্রম. 


১৪৪ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


সম্বন্ধে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য এক বৈঠক (Algeciras 
Conference) afaaifaa | এই বিবাদের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের কোন যোগাযোগ 
না থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। মনরোর 
CUA অনুযায়ী এই সকল গোলযোগ হইতে দূরে থাকাই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে 
ags foal কিন্তু আত্মশক্তিতে আসশ্থাবান যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশঃই বিশ্ব রাজ- 
নীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহার পরিণতি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে 
জার্মানীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণা | 

উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রুলির উপরে যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব স্থাপিত হর । দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীন 
রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতার ফলেই সমগ্র নৃতন মহাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপত্তি স্থাপন 
‘সম্ভব হইয়াছিল | 

উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আমেরিকা £ স্পেন ও পতুগালের 
কর্তৃত্ব অপসারণের পর দক্ষিণ আমেরিকায় অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত 
হইয়াহিল। atonta] (Guatemala), হও্রাস (Honduras), fastare] 
(Nicaragua), স্তান স্তাল্ভেভোর (San Salvador) এবং কোস্টা fae 
(Costa Rica)—এই পাচটি রাষ্ট্র সাধারণভাবে “মধ্য আমেরিকা নামে 
পরিচিত হইত | একমাত্র কোস্ট! রিকা ব্যতীত অন্যান্য চারিটি রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল 
আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগে 
চারিটি রাষ্ট্র ছিল__ভেনিজুয়েলা (Venezuela), afaa (Colombia), 
ইকুয়েডর (Ecuador) এবং পেরু (Peru)! পেরুর সংলগ্ন বলিভিয়ার 
‘( Bolivia ) জনপাধারণ ছিল প্রাচীন ‘ইণ্ডিয়ান’ ( Indian ) aaga, আর 
শাসকগণ ছিল ইউরোপীয়। উত্তর-পুর্বে ayaa হইতে বিচ্ছিন্ন ব্রাজিল 
(Brazil) aata দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাংশে চারিটি রাষ্্র_-প্যারাগুয়ে 
(Paraguay), উরুগুয়ে (Uruguay), চিলি (Chile) এবং আর্জেটিনা 
(Argentina) | 


স্পেনের সহিত সংগ্রামকালে বিভিন্ন অঞ্চল কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পরের 


নৃতন মহাদেশ ১৪৫ 


সহায়তা করিয়াছিল, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর নবস্থাপিত রাষ্ট্রগুলিকে 
সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য কোন প্রচেষ্টা হয় নাই । বৈদেশিক আক্রমণের ভয় না 
থাকায় এঁক্যের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই, ` 
নবস্থাপিত রাষ্টগুলি আভ্যন্তরীণ গোলযোগে এবং 
পরম্পরের সহিত কলহে শক্তির অপচয় করিয়াছিল। উত্তর আমেরিকায় 
স্বাধীন ইংরেজ উপনিবেশগুলি অর্থবলে ও রাজনৈতিক শক্তিতে শক্তিমান 
হইয়া পৃথিবীতে cobs লাভ করিল, আর দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় ও 
ag ae উপনিবেশগুলি পৃথিবীর এক প্রান্তে বৃথা কলহে মগ্ন, দরিদ্র ও 
শক্তিহীন হইয়া রহিল | 

দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র ব্রাজিল ব্যতীত অন্থাত্র রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
সম্ভাবনা ছিল all সকল রাষ্ট্রেই সাধারণতন্ত্ব (Republic) প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা গণতান্ত্রিক শাসনের পক্ষে 
অনুকূল না৷ হওয়ায় অধিকাংশ স্থলেই সামরিক একনায়ত্বের (military 
dictatorship) উদ্ভব হইয়াছিল | উচ্চাভিলাষী 
সমরনায়কগণ সৈম্বাহিনীর সাহায্যে রাজনৈতিক 
SPAS] হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা করিত, ফলে অশান্তি ও রক্তপাত জন- 
সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক অভিজ্ঞত৷ হইয়৷ দীড়াইয়াছিল। কেবলমাত্র 
ব্রাজিল, চিলি এবং প্যারাগুয়ে খানিকটা রাজনৈতিক স্থিরতা (stability) 
লাভ করিয়াছিল। শাসনক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার দরুন সমাজে, অর্থনীতিক্ষেত্রে এবং 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় দক্ষিণ আমেরিকা মোটেই উন্নতি করিতে পারে 
নাই। ১৮৬০ Jia পরে কয়েকটি রাষ্ট্রে (চিলি, আর্জেন্টিনা এবং 
উরুগুয়ে) অর্থনীতিক্ষেত্রে Sars আরম্ত হয়। 

মেক্সিকে। আয়তনে বিশাল হইলেও এই দেশ উনবিংশ শতাবীতে 
রাজনীতিক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা লাভ করে নাই। Tir 
এখানকার শাসক ছিলেন সামরিক নায়কবৃন্দ; 
তাহাদের ইচ্ছাই ছিল দেশের আইন; গুপ্তহত্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা ছিল 


১০ 


এক্যের অভাৰ 


আভ্যন্তরীণ গোলযোগ 


১৪৬. আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


তাহাদের অস্ত্র ; দেশের অর্থ ছিল তাহাদের লুঠনের বস্ত।* মেক্সিকোর 
RASTA স্থযোগ লইয়া প্রতিবেশী যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোর একটি ges অংশ 
আত্মসাৎ করে। প্রথমে টেক্সাস (১৮৪৫), পরে পশ্চিমাঞ্চলের একটি বৃহৎ 
অংশ ( ১৮৪৮, ১৮৫৩) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয় । যে যুদ্ধের ( ১৮৪৬-১৮৪৮ ) 
ফলে যুক্তরাষ্ট্রের এইরূপ প্রসার ঘটিল (Mexican War) তাহা আমেরিকার 
ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

যুক্তরাষ্ট্র যখন গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল তখন ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন 
মেক্সিকোতে ফরাসী-প্রভাব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেন। ফরাসী বাহিনীর দ্বারা 
তিনি মেক্সিকোতে এক সাত্রাজ্য (Latin Empire) স্থাপন করেন এবং 
নিজের মনোনীত, অস্রিয়ার হ্যাপৃস্বু্গ বংশীয় এক কুমারকে ( Archduke 
Maximilian) সম্রাট রূপে সিংহাসনে স্থাপন করেন। গৃহযুদ্ধ সমাপ্ত হইলে 
যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যবস্থার Vig প্রতিবাদ করিল। মেক্সিকোতে ইউরোপীয় শক্তির 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা মনরোর ঘোষণার বিরোধী ছিল । তখন নেপোলিয়ন মেক্সিকে? 
হইতে ফরাসী বাহিনী সরাইয়া। লইলেন, হতভাগ্য সম্রাট মেক্সিকোর বিপ্লবিগণ 
aye নিহত হইলেন। যুক্তরাষ্ট্রের নীতির ফলে মেক্সিকোতে পুনরায় 
ইউরোপীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না। 

স্পেনের সহিত যুদ্ধের (১৮৯৮) ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি 
পাইল এবং দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি নানাব্ষিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন 


দা হইল। ইতিপূর্বে, ১৮৮৯ Ja, যুক্তরাষ্ট্রের 
বিন j pe নির্দেশে একটি “বিশাল আমেরিকার বৈঠক’ (Pan- 


American Conference) আহৃত হইয়াছিল | 
এখানেই পরোক্ষভাবে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপত্তি স্বীকৃত 


হয়। এই স্বীকৃতি কোন সন্ধিপত্রে উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে 


*"The new rulers of independent Mexico were the military...... 


Law was their will; assassination and betrayal were their weapons 


their price was the wealth of their country,” 


নৃতন মহাদেশ ১৪৭ 


ক্রমবর্ধমান শক্তি উপেক্ষা করিবার মত সাহস দক্ষিণ আমেরিকার কোন রাষ্ট্রের 
ছিল না। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব লিখিয়াছিলেন £ 
“এখন যুক্তরাষ্ট্র কাধতঃ এই মহাদেশের সার্বভৌম শক্তি এবং এই রাষ্ট্র য়ে, 
কোন বিষয়ে বে নির্দেশ দিবে তাহাই আইন রূপে গণ্য হইবে 1১ 

পানামা খাল (Panama Canal) খনন সম্বন্ধে এই wedi উক্তির সত্যত! 
প্রমাণিত হইল | আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগ, 
সাধিত হইলে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বল বৃদ্ধি পাইবে এবং বাণিজ্য প্রসারিত হইবে, 
মনে করিয়া কলম্বিয়ার মধ্য দিয়! এই খাল খনন করিবার পরিকল্পনা কর! হইল, 
কিন্তু কলম্বিয়া এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিতে সম্মত হইল না ॥ 
তখন রাষ্ট্রপতি থিয়োডোর রুজভেপ্টের ইন্দিতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীর, 
সহায়তায় কলম্বিয়ার এক অংশ বিদ্রোহী হইয়! 'পানামা” নাম গ্রহণ করতঃ 
স্বাধীন হইল। এই নৃতন রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিয়া যুক্তরাষ্ট্র খাল খননের 
ব্যবস্থা করিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে খালটি সম্পূর্ণ হইল। কলম্বিয়ার প্রতি যুক্ত- 
রাষ্ট্রের এইরূপ ব্যবহারে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্্রগুলিতে ভয়ের সৃষ্টি হইল ঃ 
যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা প্রবল হইল। কিন্ত মহাশক্তিশীলী 
প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাধা তাহাদের ছিল ali অগ্যাপি 
দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি প্রক্বত স্বাধীনতা পায় নাই, তাহাদের আভ্যন্তরীণ, 
শাসনকার্ধে এবং পররাষট্রনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশী_ যুক্তরাষ্ট্রের 
নির্দেশই দক্ষিণ আমেরিকার আইন | 


অনুশীলনী 


1. Whatis the Monroe Doctrine? Explain its significance in 
American history. 


(মনরে! নীতি কাঠীকে বলে ? আমেরিকার ইতিহানে ইহার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর |) 


© *°To-day the United States is practically sovereign on this con- 


tinent, ani its fiat is law upon the subjects to which it confines its 


interposition....+ 
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2. How did the Spanish and Portuguese colonies in America achieve 
` 


independence ? 


(আমেরিকায় স্পেনীয় এবং পতুগীজ উপনিবেশগুলি কিরূপে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল?) 
3, Write a note on slavery and show how it led to Civil War in the 
United States. 


= (দানত প্রথা সম্বন্ধে একটি বিবরণী লিখ এবং ইহা কিরূপে যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সথত্রপাত করিল 
- তাহা দেখাও |) 


4, Describe the career and character of Abraham Lincoln. 
tatata লিঙ্কনের কর্মজীবন ও চরিত্র বর্ণনা কর |) 


5. Give an account of the foreign policy of the U.S. A. in the 19th 
century. 


(উনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বর্ণনা কর |) 


সপ্তম অধ্যায় 
চীন ও জাপান (১৮৪০-৩৯১৪) 


পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত চীনের বাণিজ্য  যোড়শ ও সপ্তদশ 
শতাব্দীতে পতুগীজ, স্পেনীয়, ওলন্দাজ এবং ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য 
উপলক্ষে চীন দেশে উপস্থিত হয়। চীন সরকারের প্রতিকুলতা সত্বেও চীন 
দেশের সমুদ্রোপকূলে এই সকল ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্য প্রসারিত হয়। 
উত্তরে স্থলপথে রাশিয়] চীনের সহিত সন্ধিস্থত্ডে (১৬৮৯) বাণিজ্যের সুযোগ 
পায়। কিন্ত চীন দেশে তখন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল সঙ্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট 
ধারণ ছিল ন! ; চীনের ate বংশীয় (Manchu) aab নিজেকে পৃথিবীর 
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মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলিয়া মনে করিতেন । ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
দুইবার (১৭৯৩, ১৮১৬) বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় | 
আলোচনার জন্য চীন দেশে দূত প্রেরণ FTA শি 
কিন্তু চীন সরকার. ইউরোগীয়দিগকে বাণিজ্য 
বিস্তারের স্থযোগ দিতে AAT কোন বিদেশীর সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইতে 
Feo হয় নাই। চীন-সম্রাট ইংলওরাজ তৃতীয় জর্জকে লিখিয়াছিলেন £ 
«আমাদের সকল জিনিসই আছে.-.আপনার দেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদি 
আমাদের কোন প্রয়োজন নাই |” - 
ব্রিটিশ পালামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ ১৮৩৩ খীষ্টাবের সনদ (Charter Act 
of 1833) অন্গুদারে ইংরেজ ইস্ট ইত্ডিয়া! কোম্পানী চীন দেশে বাণিজ্যের 
একচেটিয়া অধিকার হারাইল। তখন বহুসংখ্যক ইংরেজ কোম্পানী চীন 
দেশের সহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইল। এই অবস্থায় চীন দেশের সহিত 
ইংলগ্ডের বাণিজ্যের প্রসার ঘটাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্ত চীন সরকার নানা- 
ভাবে ইংরেজ বণিক দিগের বাণিজ্যে বাধ! দিয়া তাহাদের স্বার্থ হানি করিতে 
লাগিল। কয়েক asid ছোটখাট বিরোধের পর ১৮৩৯ শ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ আর 


হইল | ৮ 

অহিফেন যুদ্ধ (Opium War): তখন ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজরা 
প্রচুর পরিমাণ আফিম চীন দেশে রপ্তানী করিত। চীন সরকার প্রজাদের 
অহিফেন সেবন পছন্দ করিত না, কিন্তু নানাপ্রকার আইন প্রবতন করিয়ীও 
অহিফেনসেবীর সংখ্যা কমাইতে পারা যায় নীই | ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে অহি- 
ফেনের ক্রয়বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া সরকারী আদেশ প্রচারিত হইল, কিন্তু 
ইংরেজ বণিকদের সহিত খুষখোর চীনা কর্মচারীদের গুপ্ত সহযোগিতার ফলে 
ইহা কাধকর হইল না। ১৮৩৯ Ray একজন 
চীনা কর্মচারী কঠোরভাবে সরকারী নির্দেশ 
পালনের বন্দোবস্ত করিল। ইংরেজ বণিকদের আফিম বাজেয়াপ্ত কর! হইল ; 


তাহারা ভবিষ্যতে আফিমের ব্যবসায় করিবে না, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দাবী 


যুদ্ধের কারণ 


১৫০ _ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহান 


করা হইল । উভয় পক্ষই উগ্র মনোভাব অবলম্বন করায় “অহিফেন বুদ্ধ' 
(Opium War, ১৮৩৯-১৮৪২) আরম্ত হইল। আধুনিক অন্ত্শন্ত্রে afew 
ইংরেজ বাহিনীর জয় হইল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সম্রাট নানকিঙের সন্ধি 
(Treaty of Nanking) স্বাক্ষর করিতে বাধা 
ভি হইলেন। ইংরেজ বণিকেরা ক্যান্টন, সাংহাই প্রভৃতি 
ঘটি প্রধান বন্দরে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইল; কার্যতঃ সমগ্র দক্ষিণ 
চীনে ব্রিটিশ বাণিজা প্রদারের সুযোগ ঘটিল। হংকং ইংলণ্ডের শাসনাধীন 
হইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চীন ইংলগুকে প্রচুর অর্থ দিল। 
এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র সুদূর প্রাচ্যের ইতিহাসে এক নৃতন যুগের স্থত্রপাত 
হইল। পাশ্চাত্য শক্তিগুলি ক্রমাগত বলপ্ৰয়োগ ছার] ‘সুদূর প্রাচ্য’ অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদার করিতে লাগিল । ages চীন 
সাম্রাজ্যের সামরিক দুর্বলতা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল । যদি এই যুদ্ধে চীন 
জয়লাভ করিত তবে খুব সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য বণিক আর ‘সুদূর প্রাচ্য’ (Far 
East) প্রবেশ করিতে পারিত না। পরাজিত চীন কয়েক বৎসরের মধ্যে 
ফ্রান্স, আমেরিকা, নরওয়ে-সুইডেন ও বেলজিয়মকে বাণিজাসংক্রান্ত নানারকম 
স্থযোগ ও অধিকার দিতে বাধ্য ZZA | 
ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত চীনের যুদ্ধ £ ১৮৪২ Airaa সন্ধির 
ফলে ইউরোপীয় বণিকেরা যে সকল অধিকার পাইরাছিল তাহাতে তাহার! 
সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয় নাই । চীন সরকার নৃতন অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিল না; 
বরঞ্চ পুর্ব সন্ধির AS পালন সম্বন্ধে নানারকম অস্থুবিধা দেখা দিল। ১৮৫৬ 
খ্রীষ্টাব্দে একজন ফরাসী পাদ্রীকে সন্ধির AS লঙ্ঘন করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত করা হয় । সেই বসরই বেআইনী ব্যবসায়ে faa একখানি ইংরেজ 
বা জাহাজ আটক কর! হয়। চীন সরকারের এই 
সকল কারের প্রতিবাদ স্বরূপ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সম্মি- 
লিত ভাবে চীনের. বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (Second China War, 
১৮৫৭-১৮৫৮)। এই সময়ে চীনদেশে এক প্রবল বিদ্রোহ (Taiping 
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Rebellion, ১৮৫১-১৮৬৪) চলিতেছিল। চীন সরকারের পক্ষে বিদেশীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তাহা ছাড়া ইংলণ্ড 
এবং ফ্রান্সের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করা চীনের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। 

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনের পরাজয়ের পর পাকাপাকি সন্ধিস্থাপনের পূর্বেই 
আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শেষে ১৮৬১ Mica চীন টিয়েনসিনের সন্ধি 
( Tientsin Treaties) স্থাপন করিতে বাধ্য 
হইল । যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স 
প্রচুর অর্থ পাইল। চীনের আরও এগারটি বন্দরে বিদেশীদের বাণিজ্য 
করিবার অধিকার স্বীকৃত হইল । চীনের রাজধানী পিকিঙে বিদেশী রাষ্ট্রদূত 
গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। ইউরোপ ও আমেরিকার নাগরিকের! চীন দেশে 
বাসকালে স্ব স্ব দেশের আইনের অধীন থাকিবে, চীনের আইন এবং চীনের 
কোন বিচারালয়ের অধিকার তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না ( ex-terri- 
toriality )— 4? অপমানজনক AE চীন স্বীকার করিয়া লইল | চীন দেশে 
খ্ৰীষ্টধৰ্ম প্রচারের BAT দিতে চীন সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল | 

চীন ( ১৮৬১-১৮৯৪ ) ৪ বিদেশীদের নিকট দ্বিতীয়বার পরাজয় 
এবং তাইপিং বিদ্রোহ চীনকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া ফেলিল। বিদ্রোহের ফলে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় দুই কোটি লোক প্রাণ 


হারাইয়াছিল এবং চীন aaa কয়েকটি 
সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ বিধবপ্ হইয়াছিল | এই বিদ্রোহ দমনে ইউরোগীয়ের। 


চীন সরকারকে সাহায্য করিয়াছিল, কারণ দুর্বল TE রাজবংশ চীনের 


সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে ভবিষ্যতে তাহাদের বাণিজ্যসংক্রান্ত নুতন 


অধিকার লাভের আশা ছিল। 
১৮৬১ গ্ীষ্টান্দের পর পাশ্চাত্তা দেশগুলি নানাভাবে চীনের দুর্বলতার সুযোগ 


গ্রহণ করিল। ১৮৬১ টা মাত্র পাঁচটি দেশের ( ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, 
নরওয়ে-নুইডেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র) সহিত চীনের সন্ধি সম্পর্ক ছিল 


যুদ্ধের ফল 


তাইপিং বিস্তোহ 


১৫২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


পরবর্তী ত্রিশ বসরের মধ্যে আরও এগারটি দেশের সহিত চীনের সন্ধি স্থাপিত 
হয়। এই সকল সন্ধির ফলে চীনের বাণিজ্য কার্ধতঃ সমগ্র পাশ্চাত্য দেশের 
জন্ত উন্মুক্ত হয় এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে চীনে বেশী স্থযোগ-স্থবিধ! 
লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দিত| উপস্থিত হয়। 

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নৃতন এক চুক্তি ( Chefoo Agreement ) alti Ze 
চীনে কয়েকটি নৃতন অধিকার লাভ করে। পূর্বে চীন দেশের যে সকল বন্দর 
বিদেশীদের নিকট উন্মুক্ত কর! হইয়াছিল সেগুলি বাদে আরও চারিটি বন্দরে 
ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের অধিকার স্বীকৃত হয় এবং ইয়াংসি ( Yangtse ) 
নদীতে ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। 

পাশ্চাত্য শক্তিগুলি যে কেবল চীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করায়ত্ত 
করিতেছিল তাহা নহে, বিশাল চীন aaraa অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহার! 
সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিল |. একজন আমেরিকান 
ঞএতিহাসিক বলিয়াছেন, তরমুজ যেমন খণ্ড খণ্ড 
sfa কাটা হয় চীন সাশ্রাজাকেও তেমন ভাবে কাটা হইল ("cutting 
up the Chinese melon”)! একমাত্র আফ্রিকার খণ্ডীকরণের 
(Partition of Africa ) সহিত ইহার তুলনা কর] যায়। 

১৮৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দ রাশিয়। চীনের সহিত agxa আমুর নদী পর্যন্ত এক 
বিশাল ভূখণ্ড অধিকার করিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনের উত্তর-পূর্ব উপকূলে 
রাশিয়ার অধিকার প্রসারিত হইল এবং রাশিয়া তথায় ব্লাডিভোস্টক 
( Vladivostok, “Conqueror of the East”) নামক প্রসিদ্ধ বন্দর 
নির্মাণ করিল। এইরূপে রাশিয়া কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়ার দিকে অগ্রসর 
হইল ; রুশ-জাপান যুদ্ধের বীজ বপন করা হইল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের 
সহিত বিরোধ করিয়া রাশিয়। সাথালিন ( Sakhalin ) দ্বীপ অধিকার করিল । 
ফ্রান্স দক্ষিণ-পুর্বে টংকিং ও আনাম অধিকার করিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 
জাপান লুচু দ্বীপপুঞ্জ (Loochoo Islands) আত্মসাৎ করিল। পরে 
জার্মানী ও ইটালী এই Basted অংশগ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল | 


চীনের অঙ্গচ্ছেদ 


চীন ও জাপান ১৫৩, 


জাপান (১৮৫৩-১৮৬৭ ) £ চীনের মত জাপানও দীর্ঘকাল পাশ্চাত্য, 
দেশগুলির সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ হইতে কেবলমাত্র ওলন্দাজ ও চীনা ব্যতীত সকল বৈদেশিকের পক্ষে 
জাপানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। জাপানীদের পক্ষেও বিদেশে যাওয়া নিষিদ্ধ 
fea যাহাতে কোন জাপানী সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বিদেশে যাইতে 
না পারে সেজন্য বড় জাহাজ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হইত না। ১৮২৫ 
খ্রীষ্টাব্দে সরকারী নির্দেশ দেওয়া হইল যে বিদেশী জাহাজ জাপানের তীরভূমির 
দিকে অগ্রসর হইলেই তাহা কামান দাগিয়া ধ্বংস করিতে হইবে। দুইশত. 
বংসরকাল জাপান যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়। রহিল। 

এদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সীমা পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইয়া প্রশান্ত 
মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত গৌছিয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের 
রণতরী ও বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াত করিত। সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরের! 


অপর কুলে অবস্থিত দেশগুলির সহিত সংযোগস্থাপন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজন' 


হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দ পেরী (Perry) 

ব্‌ =s আমেরিকার জাপানে প্রবেশ 
নামক সুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর একজন কর্মচারী 
( Commodore ) চারিখানি যুদ্ধজাহাজ লইয়া টোকিও উপসাগরে উপস্থিত 
হইলেন এবং জাপানের বন্দরগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ রাখিবার দাবী 
জানাইলেন। পর বৎসর তিনি আবার আসিলেন ? এবার তাহার সঙ্গে ছিল 
আটখানি যুদ্ধজাহাজ ও চার হাজার ong) জাপানীরা ভয় পাইয়া তাহার 
সহিত সন্ধি করিল। জাপানের: দুইটি বন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ প্রবেশ' 


করিতে পারিবে বলিয়া অন্গমতি দেওয়া হইল (১৮৫৪ )। 
এতদিন পরে জাপানের দ্বার বৈদেশিকদের নিকট উন্মুক্ত হইল 


কেবলমাত্র আমেরিকাই কি এই অধিকার ভোগ করিবে? ইউরোপের 
পরাক্রান্ত দেশগুলি জাপানে প্রবেশের সুযোগ 


চাহিল। পরবর্তা কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান 
আরও পনরটি বৈদেশিক শক্তির সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। এই সকল, 


জাপানের দ্বার উন্মোচনের ফল। 


১৫৪ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


সন্ধির কলে জাপানের অবস্থাও চীনের মত হইল । বিদেশীরা কেবল যে 
বাণিজ্যের অধিকার পাইল তাহা নহে ; তাহারা জাপানের আইন ও বিচার- 
ব্যবস্থার বাহিরে রহিল ( ex-territoriality ), জাপানে খ্ৰীষ্টধৰ্ম প্রচার সম্বন্ধে 
স্বাধীনতা পাইল। সমগ্ৰ aga প্রাচো” একই পদ্ধতিতে পাশ্চাত্ত্য প্রতিপত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইল | 

জাপানে fastas কিন্ত বিদেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের ফল চীনে ও 
জাপানে একরূপ হইল ন1। চীন বিদেশীর প্রবল শক্তি রোধ করিতে না পারিয়া 
হতাশ হইল, প্রাচীন ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোন 
চেষ্টা না করিয়া ক্রমশঃ দুর্বলতার গহ্বরে ডুবিতে 
লাগিল। আর জাপান প্রাচীন বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়! বিদেশীর অনুকরণে 
TOA VIA প্রবর্তন করিল, জাতীয় জীবনে নবশক্তি সঞ্চার করিয়া বিদেশীকে 
প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইল । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চীন ও 
জাপানের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় প্রচণ্ড পার্থক্য দেখা দিল | 

জাপানের প্রাচীন শাসন-ব্যবস্থা অতি বিচিত্র ছিল। চীন প্রভৃতি অন্তান্থ 
'প্রাচা দেশের রাজার ন্যায় জাপানের সত্রাট ( Mikado ) স্বেচ্ছাচারী শাসক 
ছিলেন না; প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রজাদের অশেষ 
i ভক্তিভাজন হইলেও MAIA ব্যাপারে 
তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। তিনি কিয়োটে। (Kyoto ) নগরে, 
লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করিতেন। রাজ্যের AFS শাসক ছিলেন 
শোগান? (Shogun )। তিনি টোকিও ( পুর্ব নাম Yeddo) নগরে বাস 
করিতেন এবং “মিকাডোর প্রতিভূরূপে শাসনসং্রান্ত সমুদয় কার্য পরিচালনা 
করিতেন। জাপানে সামন্ত প্রথা ( Feudalism ) প্রচলিত ছিল। পরাক্রান্ত 
জমিদারগণ ( Damio ) বেতনভোগী যোদ্ধাদের (Samurai) সাহায্যে 
নিজেদের জমিদারী রক্ষা ও মধাদ| বুদ্ধি করিতেন। এই জমিদারশ্রেণী 
বিভিন্ন গোষ্ঠীতে (Clans) বিভক্ত ছিল। একটি প্রধান গোষ্ঠীর 
(Tokugawa) নায়ক 'শোগানে'র পদ অধিকার করিতেন। অন্যান্য 


BIA ও জাপানের পার্থক্য 


জাপানের শাননবব্যবস্থা 


চীন ও জাপান See 


গোষ্ঠীর #4 ও প্রতিদ্বন্থিতায় 'শোগান; স্বেচ্ছাচাবী শাসক হইতে 
পারেন নাই। 

বৈদেশিকগণ জাপানে গ্রবেশ করিলে নানাবিধ আভ্যন্তরীণ গোলযোগ 
আরম্ভ হইল। বিদেশী বণিকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের সঞ্চিত সন্দেহ প্রকাশ 
পাইল। শাসনকার্ধে বিশৃঙ্খলা ঘটিল। 'শোগানের? 
বিরুদ্ধে afer গোষ্ঠগুলির দীর্ঘকীলসঞ্চিত 
Sa রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হইল। অনেকে মনে করিল যে 
দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাচীন সামন্ত প্রথার অবসান করিয়া এক্যবদ্ধ 
শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন করতঃ দেশকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন । দেশে 
ক্ৰমবৰ্ধমান অশান্তি লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি প্রধান গোষ্ঠীর নায়ক 'শোগান'কে 
পদত্যাগ করিবার উপদেশ দিলেন । ‘শোগান’ এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া 
সম্রাটের নিকট নিজের সমুদয় ক্ষমতা সমর্পণ করিলেন (নভেম্বর, ১৮৬৭ )। 
জাপানের ইতিহাসে এই ঘটনাকে ‘মিকাডো’র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ( Restoration ) 
atan দেওয়া হইয়াছে । দীর্ঘ সাত শতাব্দী পরে সামন্ত প্রথার অবসান হইল ; 


বিপ্লবের কারণ 


শাসন-ক্ষমতা সম্রাটের হাতে ফিরিয়া আসিল | 
অতঃপর নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তনের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই 


জাপানের সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটিল। সামন্ততন্ত্ 


বিল রদিগকে সাময়িক বৃত্তি বা 
বিলুপ্ত হইল ৷ জমিদ af A জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইল। গোষ্ঠীপ্রথা ভার্তিয়া ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 


দেওয়। হইল । সমাজের" শ্রেণী-বিন্তাস অনেকটা 


সরল কর! হইল। দেশে এক-কেন্দ্রিক, শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠাই 


ংস্কারকদের কামা ছিল ।* 


apie নিত সার এক নির্দেশে বলা হয়ঃ “Weare of the opinion 
that in a time of radical reform like the present, if we desire by 
its means to +++ maintain equality with foreign nations...... the gov- 
‘ernment lof 18723555251 must centre in a single authority...... We 


১৫৬ আধুনিক পুথিবীর ইতিহাস 


পুরাতন সামরিক ব্যবস্থার পরিবর্তে জার্মানীর অনুকরণে বাধ্যতামূলক 
আইন (conscription) দ্বারা সৈন্যবাহিনী গঠন করা হইল। “সামুরাই* 
শ্রেণীর সামরিক মর্যাদা ও অধিকার বিলুপ্ত হইল । 
নৌ-বাহিনী সংগঠনে ইংলণ্ডের অনুকরণ করা 
হইল । তখন ইউরোপে জার্মানীর সৈন্যদল এবং ইংলণ্ডের নৌ-বাতিনী 
অপরাজেয় রূপে গণ্য হইত । তাই জাপান সামরিক সংস্কার প্রবর্তনে এই 
দুই দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। জাহাজ চলাচলের স্থবিধার জন্য বহু 
বাতিঘর (lighthouse) এবং পোতাশ্র (dockyard) Afs হইল। 
একটি জাপানী জাহাজ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইল। 

পরিবহন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইল । রেলপথ fafaw হইল, নৃতন 
রাজপথ নির্মাণ করিয়া দেশের বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করা হইল। শিল্পোন্নতি 
Se হইল, বাণিজ্যের প্রসার ঘটিল। একটি 
জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর (National Industrial 
Exhibition) মাধ্যমে রুধিজীবী জনসাধারণের দৃষ্টি শিল্পের প্রতি আকুষ্ট 
হইল। “শেয়ারের” (shares) -বাজার (Stock Exchange) এবং বণিক 
সমিতি (Chamber of Commerce) প্রতিষ্ঠিত হইল | শিল্পবিগ্রবে ইংলণ্ডের 
অদামান্ত উন্নতি দেখিয়া জাপান নবস্থাপিত কারখানাগুলিতে Faves 
যন্ত্রপাতি ও রীতিনীতি প্রবর্তন করিল। রুষির উন্নতির প্রতিও সংস্কারকগণের 
দৃষ্টি ছিল। নূতন ভূমি-কর প্রবর্তন কর! হইল। জমির পরিমাণ (survey) 
ও মূলা নির্ধারণ করা হইল। শস্টো্পাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা কর! হইল | 

শিক্ষার উন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতি হয় না, 37) জাপান বুঝিতে 
পারিয়াছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক শিক্ষ। প্রবর্তিত zal ইহার 
মাত্র দুই বৎসর পুর্বে ইংলগ্ডে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
হইয়াছিল । বিশ্ববিগ্তালয়, কারিগরী বিদ্যালয় 


সামরিক ব্যবস্থা 


অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 


শিক্ষা ব্যবস্থা 


now completely abolish the Clans 3023 with the object of..... abolish- 


ing the disease of government proceeding from multiform centres ”, 
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চীন ও জাপান ১৫৭ 


প্রভৃতি স্থাপিত হইল | দেশে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব থাকায় বিদেশ হইতে 
শিক্ষক আনীত হইল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত দেশবাসীর প্রত্যক্ষ 
পরিচয় স্থাপনের জন্য বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা অবশুপাঠ্য বিষয়রূপে নির্ধারিত 
হইল। দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অঙ্গ । পূর্বে বিদেশযাত্রা সম্বন্ধে যে সকল 
বিধিনিষেধ ছিল তাহা রহিত হইল, জাপানী প্রতিনিধিদল বিদেশে যাইয়া 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিল। ধর্ম সম্বন্ধে 
উদার নীতি প্রবর্তিত হইল। শ্রীষ্টধর্মবিরোধী আইনকানুন বাতিল করা 
হইল। 

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এক qea সংবিধান প্রবতিত হইল। প্রাশিয়ার সংবিধানের 
অন্থকরণে ইহা রচিত হইয়াছিল । পূৰ্বপ্রচলিত আইনকান্থনের আমূল 
সংস্কার করিয়! পাশ্চাত্য ধরণে নৃতন আইনের সংহিতা (০০৫০) প্রস্তুত করা 
হইল | 

১৮৬৭ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে প্রায় কুড়ি ব্সরকাল জাপানে ইউরোপের অন্নুকরণ 
বন্যার মত বহিয়া গেল। প্রথম দিকে ইংরেজ হিতবাদিগণের (Utilitari- 
2185__যাহারা মনে করে যে দেশের অধিকাংশ 
যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই করা উচিত) 
ভাবধারা প্রবল হইয়াছিল । পরে ফরাসী গণতান্ত্রিক আদর্শ AHS হয় এবং 
রুশোর গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অনুদিত হয়। শেষ দিকে জার্মানীর জাতীয় ভাব 
(যাহা সামরিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল) জাপানে জনপ্রিয় হইয়| উঠে। 
জাপানের সমাজে ও রাষ্ট্রে সামরিক ভাবধারার যে প্রাধান্য বিংশ শতাব্দীতে 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় তাহা আংশিকভাবে প্রাচীন সামন্ত প্রথার ফল 
কিন্তু জার্মানীর প্রভাব সংক্রামিত না হইলে বোধহয় উহা এতটা 


তি ইউরোপের অনুকরণ 


সন্দেহ নাই, 
প্রবল হইতে পারিত না। 

চীনের সহিত জাপানের যুদ্ধ (Sino-Japanese War, ১৮৯৪. 
syed is ea at aC ১৮৬? giua অব্যবহিত পরে__ 


জাপানের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত সন্ধির 


১৫৮ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


সর্তগুলি পরিবর্তন করা। এই সকল সন্ধি দ্বারা জাপানের বাণিজ্যক্ষেত্রে 
বিদেশী বণিকদের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং 
veo Se জাপানের অর্থনৈতিক জীবন Ag হইয়া 
জাপানের ব্যর্থ প্রয়াস পড়িতেছিল। ইহ] ছাড়া সন্ধির নর্তানুসারে বিদেশীরা, 
এমন অনেক স্থবিধা ভোগ করিত যাহা জাপানের 
জাতীয় ম্ধাদার পক্ষে হানিকর ছিল । যেমন, বিদেশীরা নিজ নিজ দেশের 
রাষ্ট্রদূতের কর্তৃত্বাধীন থাকিত, জাপানের আইন ও বিচার-ব্যবস্থা তাহাদের 
প্রতি প্রযোজ্য ছিল ai (ex-territoriality)| এই ব্যবস্থা অবশ্য চীনে ৪. 
প্রচলিত ছিল, কিন্তু নবজাগ্রত জাপানী জাতি ইহা দীর্ঘকাল স্বীকার করিতে 
প্রস্তুত ছিল না। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এক জাপানী প্রতিনিধিদল ইউরোপে গিয়া 
সন্ধির AS পরিবর্তন সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের সহিত আলোচনা করিল, কিন্ত 
কোন ফল হইল না। ইউরোপীয় দেশগুলি তাহাদের অধিকার ছাড়িয়া 
দিতে সম্মত হইল না। তখন জাপান বুঝিতে পারিল যে কেবলমাত্র শক্তিমান 
জাতিই নিজের মধাদা ও অধিকার রক্ষা করিতে পারে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে দুর্বল জাতির স্থান নাই। চীন দুর্বলতার জন্যই শক্তিমান পাশ্চাত্য 
জাতিগুলির গ্রাস হইতে আত্মরক্ষ। করিতে পারে নাই। সুতরাং জাপান 
সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার 
ভজন্ত POA হইল। জাপানের পররাষ্্রনীতিতে নৃতন যুগের স্থত্রপাত হইল । 
১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সহিত জাপানের বিরোধ আরম্ভ হইল। ১৮৭৪ 
Ara জাপান চীনের অধীন ফরযোসা দ্বীপ আক্রমণ করিল। ১৮৭৯ 
খ্রীষ্টাব্দে লুচু দ্বীপপুঞ্জ ( Loochoo Islands ) জাপানের হস্তগত হইল | 
শেষে কোরিয়াকে উপলক্ষ করিয়া দুই দেশের মধ্যে প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ 
হইল | 
সপ্তদশ শতাব্দী হইতে কোরিয়া চান সাত্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উনবিংশ 
শতাব্দীতে কোরিয়ায় চীনের শাসন শিথিল হইয়। পড়িয়াছিল এবং নানাবিধ 
আভ্যন্তরীণ গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল । এই গোলযোগের সুযোগ লইয়) 


১৫০, 


চীন ও জাপান 


এডি... ইসা» 
পি 


১৬০ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


‘কোন কোন ইউরোপীয় শক্তি__বিশেষতঃ রাশিয়া__কোরিয়াঘ় প্রভাব স্থাপনের 
জন্য চেষ্টা করিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির প্রতিদ্ন্দিতা 
al থাকিলে রাশিয়। কোরিয়৷ নিজের সাত্রাজাতুক্ত করিয়া ফেলিত। কোরিয়া 
রাশিয়া রা অপর কোন ইউরোপীয় শক্তির অধীন 
হইলে জাপানের বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কোরিয়ার 
‘ভৌগোলিক অবস্থিতি এমন যে সেখান হইতে জলপথে জাপান আক্রমণ করা 
অতি সহজ। কোরিয়াকে “জাপানের হৃৎপিণ্ডের প্রতি আঘাতোগ্ত ছুরিকা, 
‘Ca dagger aimed at the heart of Japan) রূপে afal করা হইয়াছে | 
“কোরিয়া স্বাধীন হইলে বা কার্ধতঃ চীনের কর্তৃত্বাধীন থাকিলে জাপানের পক্ষে 
“তেমন আশঙ্কার কারণ ছিল না, কারণ জাপান আক্রমণ করিবার মত নৌবল 
তাহাদের ছিল না। কিন্তু কোরিয়ায় রাশিয়ার মত কোন বৃহৎ ইউরোপীয় 
“শক্তির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইলে জাপানের পক্ষে সত্যই ভয়ের কারণ ছিল। 
ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ তখন পৃথিবী গ্রাস করিতেছিল ; কোরিয়া হইতে 
জাপানে ইহার বিস্তৃতি সম্পূর্ণ সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিল। 

এই সকল কারণে কোরিয়া সম্বন্ধে জাপানের সতর্কতার অভাব ছিল al 
‘জাপান কোরিয়ার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া তথায় চীনের প্রভাব খর্ব 
করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সহিত জাপানের এই 
“মর্মে এক চুক্তি হইল যে এই দুইটি দেশের মধ্যে কেহ অপর পক্ষকে ন। 
জানাইয়া কোরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করিবে না। দশ বৎসর পরে কোরিয়ায় এক 
বিদ্রোহ ঘটিলে প্রথমে চীন, পরে জাপান তথায় সৈন্য প্রেরণ করিল। 
কোরিয়ার সমস্তার আপোষ-মীমাংসা হওয়া 
একেবারে অসম্ভব ছিল না, কিন্তু জাপান চীনকে 
পরাজিত করিয়া নিজের সামরিক শক্তি প্রমাণ করিতে উৎস্থক হইল। চীনের 
ন্যায় বৃহৎ দেশের সহিত যুদ্ধে জাপানের শক্তির পরিচয় পাইলে পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলি জাপানের সহিত সন্ধির AS পরিবর্তনের দাবী মানিয়া লইবে বলিয়। 
জাপানীদের ধারণা হইয়াছিল | 


“কোরিয়ার সমন্তা 


ন্টীন-জাপান যুদ্ধের কারণ 


চীন ও জাপান ১৬১ 


চীন-জাপানের যুদ্ধ ( ১৮৯৪-১৮৪৫ ) মাত্র নয়মাস কাল স্থায়ী হইল; জলে 
স্থলে চীন ভীষণভাবে পরাজিত হইল । জাপান যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত 
ছিল; চীনের বাহিনীতে ছিল শুঙ্খলার অভাব এবং অসৎ ও লোভী 
সেনানায়কদের অকর্মণ্যতা। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া জাপানী 
সৈন্যদল চীনের রাজধানী পিকিং অভিমুখে অগ্রসর হইল | তখন শিমনো- 
সেকিতে. সন্ধি (Treaty of Shimonoseki—uafaa, ১৮৯৫ ) স্থাপিত 
হইল। চীন কোরিয়ার স্বাধীনত। স্বীকার করিল, 
ফরমোসা সহ কয়েকটি দ্বীপ এবং লিয়াও-টুঙ 
উপদ্বীপ ( Liao-tung Peninsula) জাপানকে ছাড়িয়া দিল এবং যুদ্ধের 
ক্ষতিপুরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিল। চীনে পাশ্চাত্্য শক্তির! বাণিজ্য 
সম্বন্ধে যে সকল অধিকার ভোগ করিত জাপানও তাহা পাইল। - 
বুদ্ধের ফন সকল দিকেই জাপানের অনুকুল হইলেও জাপান ইহা সম্পূর্ণ 
ভাবে ভোগ করিতে পারিল না। জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া 
“কয়েকটি পাশ্চাত্য শক্তি তাহার অগ্রগতির পথে বাধা Ral লিয়াও-টুঙ 
উপদ্বীপ (বিখ্যাত বন্দর cate আর্থীর সহ) জাপানের হস্তগত হইলে মাঞ্চুরিয়ায় 
রাশিয়ার প্রভাব বিপন্ন হইত। রাশিয়ার এক মন্ত্রী রাশিয়ার সম্রাটের নিকট 
£  লিখিয়াছিলেন, “জাপান এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে সুদূর 
প্রাচো রাশিয়ার শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি (“peaceful penetration” ) বন্ধ 
হইবে৷” মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের প্রবেশ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়া, 
ফ্রান্স ও জার্মানী সম্মিলিতভাবে জাপানকে জানাইল যে তাহাকে লিয়াও-টুঙ 
উপদ্বীপ অধিকার env দেওয়া হইবে না (Three- sara 
Power Intervention, ১৮৯৫ )।  ত্রিশক্তির আনন 
প্রতিবাদ উপেক্ষা করিতে নাপারিয়া জাপান উক্ত 
উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার বন্দর চীনকে ফিরাইয়া দিল, কিন্তু রাশিয়া এই 
ব্যাপারে নারকত্ব গ্রহণ করায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানে প্রবল শক্রভাবের সৃষ্টি 
হইল। রুশ-জাপান যুদ্ধে এই শক্রভাবের পরিণতি ঘটিল। 


যুদ্ধের ফল 


১১ 


১৬২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


চীনের সহিত যুদ্ধে জাপান যে শক্তির পরিচয় দিয়াছিল তাহার ফলে 
ইউরোপীয় শক্তিগুলি জাপানের সহিত সন্ধির স্গুলি পরিবর্তন করিতে বাধ্য 
হইল। অন্থর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের উপর ee স্থাপন সম্বন্ধে জাপান সম্পূর্ণ 
স্বাধীন হইল; চীনের এই স্বাধীনত| ছিল না। 
a SMe পাশ্চাত্য দেশের নাগরিকগণ জাপানে বাসকালে 
জাপানী আইন ও বিচার-ব্যবস্থার অধীন হইল, 
কিন্ত এই বিষয়ে চীন সরকারের অধিকার তখনও পাশ্চাত্য শক্তিগুলি স্বীকার 
করে নাই। বিজয়ী জাপান আভ্যন্তরীণ aea সম্পূর্ণ ফিরিয়া পাইল, 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নূতন মর্ধাদা লাভ করিল। পরাজিত চীন পূর্ববৎ পাশ্চাত্য 
শক্তিগুলির কাছে অবনত রহিল। 
চীনের দুর্দশা ( ১৮৯৫-১৯০০ ) জাপানের হস্তে নিদারুণ পরাজয়ের 
ফলে বিশাল চীন সাত্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সমগ্র পৃথিবীর নিকট 
সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল । তখন চীনের শাসকশ্রেণী ও জনসাধারণ 
ক্ষোভের বশবর্তী হইয়। বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ 
করিতে লাগিল, এইরূপ ক্ষোভ ও বিদ্বেষ যে দেশের 
অবস্থার উন্নতি al ঘটাইয়া বরঞ্চ অবনতি ঘটাইবে তাহা তাহারা বুঝিতে 
পারিল না। আর এক দিকে সংস্কারকদলের অভ্যুদয় হইল | এই দল বুঝিতে 
পারিল যে শাসনকার্ধে ও সামরিক ব্যবস্থায় আধুনিক যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী 
সংস্কার প্রবর্তন করিলে চীন শক্তিশালী হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে । 
জাপান পাশ্চাত্য দেশগুলির Geta করিয়া শক্তিশালী হইয়াছে; চীনকেও 
সেই পথ অনুসরণ করিতে হইবে, প্রাচীন প্রথার প্রতি যুক্িহীন শ্রদ্ধা চীনকে 
আরও নৃতন বিপদের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষে 
এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনে এই ছুই দলের প্রতি ্বন্দিতা চলিল | 
শেষে নবীন দলের জয় হইল, ১৯১১ iraa বিপ্লব, প্রাচীন চীনের ধ্বংস- 
স্তূপের উপর নৃতন চীন WEA সুচনা করিল। 
ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য শক্তিগুলি চীনের দুর্বলতার নৃতন পরিচয় পাইয়া নিত্য 


চীনে প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ 


চীন ও জাপান ১৬৩ 


নৃতন দাবী জানাইতে লাগিল । জাপানকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য চীন 
১৮৪৫ শ্রষ্টাবে ফ্রান্স ও রাশিয়ার নিকট হইতে Ad গ্রহণ করে। Sengal 
কিছুদিন পরে স্ব স্ব রাজ্যসীমা প্রসার, রেলওয়ে নির্মাণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে 
চীনের নিকট হইতে নৃতন অধিকার আদায় করিয়া লয়। ফলে দক্ষিণ চীনে 
ফ্রান্স ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাব 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। এই ছুইটি দেশের মধ্যে রি 
তখন ইউরোপে মৈত্রী স্থাপিত হইতেছিল, আর 
ইহাদের প্রধান প্রতিদন্্ী ছিল জার্মানী | চীনে ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্রভাব 
বৃদ্ধিতে ঈর্ধান্ধিত হইয়া জার্মানী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনের একটি ভূখণ্ড অধিকার 
করিল এবং রেলওয়ে নির্মাণের স্থষযোগ.পাইল। তখন ইংলণ্ড এবং ইটালীও 
চীনে স্ব স্ব অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করিল। দুর্বল চীনে কে কোন বন্দর 
অধিকার করিবে, কে কোন প্রদেশে রেলওয়ে নির্মাণ করিবে, কে বাণিজ্য 
শুক্ষের কতখানি অংশ পাইবে তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল | 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চীনের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত 
থাকিলেও চীনে রাজ্য বিস্তারের ব! রেলওয়ে নির্মাণের চেষ্টা করে নাই। কিন্তু 
ইউরোপীয় শক্তিগুলি যখন নিজেদের মধ্যে চীন সাত্রাজ্য ভাগাভাগি করিয়া 
লইবার উদ্ভোগ করিল তখন যুক্তরাষ্ট্র চীনের দিকে 
নৃতনভাবে দৃষ্টিপাত করিল। সুদূর প্রাচ্যে রাজ্য- 
বিস্তারের আকাজ্জা যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না ( অবশ্য ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের সহিত 
যুদ্ধের ফলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীন হইয়া।ছল )71কন্ত 
ইউরোপীয় “feat চীনে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া পরে চীনের 
সহিত আমেরিকার বাণিজ্যে বাধা দিতে পারে, এইরূপ সম্ভাবনা ছিল। 
সুতরাং চীনে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যগত স্বার্থ স্থায়ীভাবে রক্ষার জন্তু ১৮৯৯ 
Jua যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই প্রস্তাব উপস্থিত করিল যে চীনে সকল দেশের 
সমানভাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার থাকিবে । এই নীতি (“Open 
Door” policy ) ইউরোপীয় “feat মানিয়া লইল। সকলের সমান 


চীন সম্বন্ধে আমেরিকার নীতি 


১৬৪ 3 আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


অধিকার স্বীকৃতির ফলে চীনে বিভিন্ন শক্তির প্রতিদ্বন্িতা৷ খানিকট। aha 
গেল, কিন্ত চীন সরকারের দুর্বলতার ফলে চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থা হইল al | 

বিদেশী শক্তিগুলির দীর্ঘকালব্যাগী aaa ফলে চীনে যে ক্ষোভ ও 
আক্রোশ সঞ্চিত হইতেছিল তাহা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহে (Boxer 
Rebellion) পরিণত হইল | বিদেশীরা] ছিল এই বিদ্রোহের লক্ষ্য, কারণ 
a চীনের জনসাধারণের aat হইয়াছিল যে 
Sra Rats বিদেশীরাই তাহাদের দুঃখ-দুর্দশ্যর মূল কারণ। 
সংস্কারপন্থী দল অবশ্য দেশের দুর্বলতা ও দুর্দশার ভন্ত WE রাজবংশের 
কুশাননকেই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করিত। aE রাজবংশও বিদেশী ছিল, 
সপ্তদশ শতাব্দীতে মাঞুরিয় হইতে আপিয়া চীন সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। 


ংস্কারপন্থী দলের প্রচারকার্ধের ফলে WE বংশের শাসন সম্বন্ধে জনসাধারণের 
মনে বিদ্বেষের ভাব জাগিতেছিল। 


রাজবংশের জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের ভার লইলেন সম্রাজ্ঞী সে সি (Tse 
Asi)! তিনি বলপ্ৰয়োগ দ্বারা শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া স্বয়ং পাশ্চাত্তা- 
বিরোধী ও সংস্কার-বিরোদী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার fars 
জনসাধারণের মনে বিদেশীদের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও বিদ্বেষ প্রবল হইয়] উঠিল | 
কয়েকটি গুপ্ত সমিতি এই বিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন জোগাইতে লাগিল। সম্রাজ্ী 
মনে করিয়াছিলেন যে দেশবাসীর আক্রোশ বিদেশীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত 
করিতে পারিলে রাজবংশের জনপ্রিয়তা ফিরিয়া আসিবে | 
প্রথমে এখানে-সেখানে শ্রীষ্টান পাদ্রী ও বিদেশী বণিকের। নিধাতিত ও 
নিহত হইতে লাগিল; শেষে ১৯০০ খ্ীষ্টান্দের জুন ও জুলাই মাসে পিকিং 
"ও ভিয়েনশিন (Tientsin) শহরে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ও ata peal বনু 


বিদেশী এবং Jána চীনা নিহত হইল | পিকিে বৈদেশিক দূতাবাস- 
গুলি আক্রান্ত হইল; জাঞানীর দূত এবং জাপানী দূতাবাসের জনৈক 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিহত হইলেন । শেষে ইউরোপ হইতে এক আত্তর্জাতক 


চীন ও জাপান ১৬৫ 
বাহিনী চীনে পৌছিয়া শান্তি স্থাপন করিল। amet পিকিং হইতে পলায়ন 
করিলেন। 

বিদেশীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল 
তাহা শেষ পর্যন্ত চীনের ক্ষতি করিল চীন সরকার বিদেশী শক্তিগুলিকে প্রচুর 
ক্ষতিপুরণ দিতে বাধ্য হইল। চীনের বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিদেশী সৈন্যদল মোতায়েন করা হইল। 
হয়তো এই স্থযোগে ইউরোণীয় শক্তিগুলি আফ্রিকার মত চীনকে খণ্ডবিখণ্ড 
করিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইত, চীন যে নামমাত্র স্বাধীনতা! 
ভোগ করিতেছিল তাহাও বিলুপ্ত হইত। কিন্তু প্রথমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
পরে ইংলণ্ড ও জার্মানী চীনের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তা! ঘোষণ। করিল । 
ফলে চীন অপমান এবং আথিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াই ‘sata’ বিদ্রোহের 
দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইল। 

রুশ-জাপান যুদ্ধ (Russo-Japanese War, ১৯০৪-১৯০৫) 3 
চীন-জাপান যুদ্ধের ( ১৮৯৪-১৮৯৪৫ ) পরে রাশিয়া ও জাপান RTA প্রাচ্যে? 
পরস্পরের প্রধান শত্রু হইয়া দীড়াইয়াছিল। -পুর্বেই বল! হইয়াছে, শিমনো- 
সেকির সন্ধির পর প্রধানতঃ রাশিয়ার প্রতিবাদের ফলে লিয়াও-টুঙ উপদ্বীপ 
এবং পোর্ট আর্থীর বন্দর জাপান চীনকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়। ১৮৯৭ 
Aara রাশিয়া চীনের নিকট হইতে পো আর্থার বন্দর হস্তগত করে। 
রাশিয়ার রেলপথ (Trans-Siberian Railway) 
মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ব্রাডিভোস্টক এবং পোট সত 
আর্থার পর্যন্ত প্রসারিত হইল। চীন সম্রাটের 
দরবারে অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তি অপেক্ষা রাশিয়ার মর্ষীদা ও সমাদর বেশী fea | 
‘gata’ বিদ্রোহের পর রাশিয়া সমগ্র মাঞ্চুরিয়ায় সামরিক ega (military 
protectorate ) স্থাপনের জন্য চীনের সহিত আলাপ আলোচনা আরন্ত 
করিল। অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির প্রতিবাদে এই প্রস্তাব স্থগিত রাখা হইল, 
কিন্তু মাঞচুরিয়া গ্রাস করিবার জন্য রাশিয়ার ব্যগ্রতা আর গোপন রহিল না। 


‘বক্সার’ বিদ্রোহের ফল 


১৬৬ ৃ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান অধিকার কেবলমাত্র জাপানের আশঙ্কার 
কারণ হয় নাই, এশিয়ায় রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দী ইংলণ্ড ইহাতে «few হইয়া 
উঠিয়াছিল। তাই রাশিয়ার প্রভাব সীমাবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ও 
নানি জাপান ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে alata আবদ্ধ হইল 
ইংলণ্ডের মিতা (Anglo-Japanese Alliance)! এই সন্ধি 
কিছু কিছু পরিবর্তন সহ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী 
হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রী স্থাপনের ফলে জাপানের শক্তি ও AAA 
বাড়িল।' ইতিপূর্বে ইংলণ্ড এশিয়ার কোন দেশের সহিত রাজনৈতিক মর্যাদার 
সমতার ভিত্তিতে (on a footing of equality ) মৈত্রী স্থাপন করে নাই; 
প্রাচ্যদেশে জাপানই সর্বপ্রথম একটি বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তির নিকট এই মর্যাদা 
লাভ করিল। 
রাশিয়। ইতিপুর্বেই মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিল। ইঙ্গ-জাপান 
মৈত্রীতে শঙ্কিত হইয়| রাশিয়া এই সৈন্যবাহিনী ধীরে ধীরে সরাইয়া লইতে 
স্বীকৃত হইলেও নানা অজুহাতে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হইল না, বরং 
কোরিয়াতেও রাশিয়ার সৈন্যদল প্রবেশ করিল। 
প্রকৃতপক্ষে মাধুরিয়া রাশিয়ার সাম্রাজ্যের একটি 
প্রদেশ হইয়া দাড়াইল এবং কোরিয়াতে রাশিয়ার প্রভাব বাড়িতে 
লাগিল। মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়। রাশিয়ার হস্তগত হইলে জাপানের 
নিরাপত্তা ক্ষুণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল । আত্মশক্তিতে দৃঢবিশ্বাসী জাপান 
এই বিপদের মূলোৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইল | আলাপ আলোচনা দ্বারা 
মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার সমস্তার সমাধান করিতে না পারিয়া জাপান রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪ )। 
যুদ্ধে জাপানের জয় হইল--জলে ও স্থলে রাশিয়ার বিরাট বাহিনী 
জাপানীদের কাছে দীড়াইতে পারিল না। মুকডেনের যুদ্ধে ১৪০ মাইলব্যাপী 
রণক্ষেত্রে রাশিয়ার বাহিনী বিধ্বস্ত হইল। স্ুসীমার নৌযুদ্ধে (naval battle 
of Tsushima) সেনাপতি টোৌগো (Togo) রাশিয়ার নৌ-বাহিনী ধ্বংস 


রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ 


চীন ও জাপান ১৬৭ 


করিলেন (১৯০৫)। একশত বৎসর পুর্বে ট্রাফালগারের যুদ্ধে নেলসন যে 
সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন একমাত্র তাহারই সহিত টোগোর এই সাফল্যের 
তুলনা করা ঘায়। 

পোর্টস্মাউথের সন্ধি ( Treaty of Portsmouth: আগস্ট, ১৯০৫) 
দ্বারা যুদ্ধের অবসান হইল । লিয়ও-টুঙ উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার বন্দর 
জাপানের হস্তগত হইল। পোর্ট আর্থারের সংলগ্ন 
রাশিয়ার রেলপথের খানিকটা জাপানের কর্তৃত্বাধীন 
হইল। রাশিয়া সমগ্র মাধুরিয়া ও সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ ত্যাগ করিল 
এবং কোরিয়ায় জাপানের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইল। মাঞ্চুরিয়। নামে 
চীনের অধীন রহিল, কিন্তু দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের প্রভাব প্রবল হইল। 

রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া জাপান RA প্রাচ্যের' শ্রেষ্ট শক্তিরূপে 
পরিগণিত হইল, আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার মধীদা ও প্রতিপত্তি 
বাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জাপানের উচ্চাকাঙ্কাও বৃদ্ধিপ্রাধ হইল । ১৯১০ 
গ্ৰষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া অধিকার করিল। চীনের মূল ভূখণ্ডে অধিকার 
বিস্তারের জন্য জাপান ইউরোগীয় শক্তিগুলির প্রতিদ্ন্থী হইল। চীনে 
বিপ্লব এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জাপানের পক্ষে চীনে প্রবেশের পথ স্থগম 


রুশ-জাপান যুদ্ধের ফল 


করিল। 
চীনে বিপ্লব, ১৯১১ (The Chinese Revolution of 1911) 3 


দীর্ঘকাল যাবৎ চীনের মাঞ্চ রাজবংশ ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। 
১৪০৮ Ja সম্রাজ্ঞী সে সির (Tse Hsi) মৃত্যুর পর এই জরাগ্রস্ত, বিদেশী 
রাজবংশের পতন নিশ্চিত হইয়া পড়িল। বক্সার বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর 
তিনি শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিয়া রাজবংশ রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, 
কারণ শাসন-সংস্কারের দাবী তখন প্রবল হইয়া, উঠিয়াছিল। fre তাহার 
মৃত্যুর পর রাজতন্ত্রের কোন যোগ্য নায়ক ন! থাকায় মাঞ্চু বংশ বিপ্লবীদের 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। 

_ বিপ্রবীদের নায়ক ছিলেন সান ইয়াৎ সেন (Sun Yat Sen)! ১৮৬৬ 


১৬৮ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 

Qira তাহার জন্ম হয় এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিপ্লবের পথ গ্রহণ FTAA | 
তিনি ইংরেজ এবং আমেরিকান মিশনারীদের 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাহাদের প্রভাবে 
তিনি Qá গ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত পরিচিত হন। 
সরকারী নির্যাতনের ভয়ে তিনি দীর্ঘকাল বিদেশে থাকিয়। বিপ্রব আন্দোলন 
পরিচালনা করেন। চীনের শিক্ষিত সমাজে এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে 
তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। চীনা ভাষায় এবং ইংরেজীতে তিনি অনর্গল 
বক্তৃতা দিতে পারিতেন। 

১৯১১ শ্ীষ্টান্দে চীনে বিপ্লব আরম্ভ হইল | পর বৎসর মাঞ্চু সম্রাট পদত্যাগ 
করিলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৯১২)। ইতিমধ্যে সান Baty সেনের নায়কত্বে 
চীনে সাধারণতন্্ (Republic) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তিনি প্রথম রাষ্ট্রপতি 
রি নিত (President) নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশে 
সাধীরণতন্ত্ গঠন রাজনৈতিক Say প্রতিষ্ঠার afal হইবে মনে 


করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় এই উচ্চপদ ত্যাগ করেন 
এবং gata শি-কাই (Yuan Shi-Kai) নামে we রাজবংশের একজন 
প্রভাবশালী সেনাপতিকে রাষ্ট্রপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। সান ইয়াৎ সেনের 


বিপ্লবের নায়ক 


এই কাধ মহৎ উদ্দেশ্য দ্বার! প্রণোদিত হইলেও ইহ! 
0151 চীনের পক্ষে ম্লজনক হয় নাই, কারণ যুয়ান 
শি-কাই নিজের স্থার্থসিদ্ধির জন্য নানাপ্রকারে চীনের অনিষ্ট করিয়াছিলেন 
এবং সাধারণতন্ত্রের অবসান করিয়া পুনরায় রাজতন্ত্র প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন। আভ্যন্তরীণ অনৈক্য এবং জাপানের আক্রমণাত্মক নীতি বিপ্লবী 
চীনকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল | 


—--- > 


চীন ও জাপান sox 


তানুশীলনী 


1. What were the circumstances leading to the opening of China 


and Japan to the Western World ? 
(কোন কোন্‌ ঘটনার ফলে চীন ও জাপান পাশ্চাত্য জগতের নিকট উন্মুক্ত হইয়া" 


পড়িয়াছিল ? ) 
2. What were the causes and effects 0! 
Western Powers ? 


তা fenaa সহিত চীনের দুইটি যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বানা কর!) 


“Restoration” (1867) in Japan. How did! 


f China’s two wars with the 


3. Write a note on the 
Japan westernise herself? 


(জাপানে রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ( ১৮৬৭ Qs) সম্বন্ধে টাকা লিখ। জাপানের 
পাশ্চাত্তীকরণ সন্বন্ধে যাহা জান faa!) 
4, What were the causes and effects of the Sino-Japanese War? 


How did Japan defeat China ? 
(চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। জাপান কিভাবে চীনকে 


পরাজিত করিয়াছিল ?) 
5, Explain the causes and effects 
(রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা কর | ) 


s on: (a) Boxer Movement, 


aia চৈনিক RTI) 


of the Russo-Japanese War. 


6. Write note: (b) Chinese Revolut:om 


of 1911. 
(টাকা লিখ £ (ক) বক্সার আন্দোলন, (a) ১৯১১ হর 


_- শশী 


অষ্টম অধ্যায় 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ৪ ১৯১৪ খ্ীষ্টাব্দের ২৮ জুন অস্রি়া-হাদ্ধেরীর 
অন্তর্গত বোস্নিয়া প্রদেশের রাজধানী সেরাজেভে। (5691০) শহরে 
tpai সাত্রাজোর ভবিত্যং সম্রাট আর্কডিউক ফ্রান্সিস stiam (Francis 
‘মেরাজেভে! হত্যাকাণ্ড Ferdinand, সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফের ayaa 


এবং উত্তরাধিকারী ) তাহার ast সহ বিপ্লবী 
আততায়িগণ কর্তৃক নিহত হন। অন্টিয়ার সন্দেহ হইল যে সাভিয়ার ,সহ- 


যোগিতায়--অস্ততঃ জ্ঞাতসারে__এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে এবং 
একটি প্রবল রাজনৈতিক যড়যন্ত্র ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, wet atta অন্তর্গত বোস্নিয়া এবং 
হাজিগোভিনা প্রদেশ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বালিন কংগ্রেসের ব্যবস্থা IZANTA 
SANT শাসনাধীন হয় এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তুকাঁতে বিপ্লবের ( “Young 
অক্টিয় ও nifesta মধ্যে শত্রুতা Turk” Revolution ) সুযোগ লইয়া afal এই 


দুইটি প্রদেশকে তুর্কী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
্বরাজ্যতুক্ত করে। ইহাতে সাভিয়ায় aaia বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার 


হইল। স্বাধীনতা লাভের পর সাভিয়া আশা করিয়াছিল যে বোস্নিয়া ও 
হাজিগোভিনা কালক্রমে দুর্বল তুর কবল হইতে মুক্ত হইয়া সান্ভিয়ার সহিত 
'যোগ দিবে, কারণ এই দুইটি প্রদেশের অধিবাসীদের সহিত সাভিয়ার 
অধিবাসীদের জাতিগত ও ভাষাগত Sey fea | প্রকৃতপক্ষে বোস্নিয়া ও 
হাজিগোভিনা sats atatea অন্তর্ভূক্ত থাকিলে. 
সাভিয়ার জাতীয় এক সম্পূর্ণ হইত না। এইজন্য 
সাভিয়ার Raia এই দুইটি প্রদেশ অষ্টিয়া হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল এবং খুব সম্ভবতঃ সাভিয়ার সরকারের 


aata সহিত জার্মানীর 
সহযোগিতা 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ sas 


সহিত তাহাদের গুপ্ত যোগাযোগ ছিল। তাই আর্কডিউকের হত্যাকাণ্ডের 
ag aga সাণ্ভিয়াকে দায়ী করিল এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিতে উদ্যত হইল | 
agaa সাভিয়া-বিরোধী নীতি জার্মানীর af সমর্থন লাভ করিয়াছিল। 
আর্কডিউকের হত্যাকাণ্ডের ঠিক একমাস পরে ২২৮ জুলাই, ১৯১৪) Sal 
সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। 
প্রথম দিকে Baa ও জার্মানীর ধারণা ছিল যে সাভিয়ার সহিত যুদ্ধ একটি 
স্থানীয় যুদ্ধ (localized war) মাত্র এবং ইহাতে afaa জয় অনিবার্ষ। 
- কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে কোন গোলযোগের সুত্রপাত হইলেই ইউরোপের 
বৃহৎ শক্তিগুলির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইত। ১৪১২-১৯১৩ Meee এই অঞ্চলে 
দুইটি যুদ্ধ ( First and Second Balkan Wars ) ঘটিয়াছিল। বহু পূর্বে 
বিসমার্ক বলিয়াছিলেন যে বিশ্বযুদ্ধ দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপেই আরম্ভ হইবে। তাই 
gga কর্তৃক সাভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ফলে সমগ্র ইউরোপ সচকিত হইয়া 


উঠিল। 
রাশিয়া সাভিয়ার পক্ষ সমর্থন 


করিল। সাভিয়ার পতন ঘটাইয়। 


করিয়! afaa বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন 
aa ও জার্মানী দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে 

অপ্রতিহত প্রভাব স্থাপন করিবে, ইহা রাশিয়া সহ 
রাশিয়ার স্বার্থ করিতে পারিত Al! অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে 
দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার সহিত রিয়ার প্রতিদন্দিতা চলিতেছিল। 
বালিন কংগ্রেসে বিসমার্ক afna পক্ষ সমর্থন করিয়া রাশিয়ার বন্ধুত্ব 
হারাইয়াছিলেন | বিসমার্কের পদত্যাগের (১৮৯০) পর জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় 
উইলিয়মের নীতির ফলে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। 
সুতরাং জার্মানী কর্তৃক সমধিত saa বিরুদ্ধে সাভিয়ার পক্ষ অবলম্বন করা! 
রাশিয়ার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। 

অতঃপর IANI সহিত সাভিয়ার যুদ্ধ আর স্থানীয় যুদ্ধ রূপে 

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে সীমাবদ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা রহিল না। জার্মানী 
রাশিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ! করিল (যথাক্রমে ১ ও ৩ আগস্ট, 


২২৪ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 
কয়েক দিন পূর্বে আর্যানী ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি (Non- 
Aggression Pact) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব কতখানি তাহা বিতর্কের বিষয়, কিন্ত 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে জার্মানীর আক্রমণাত্মক নীতির ফলেই আরম্ভ হইয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
এই বিষয়ে পরোক্ষ দায়িত্ব আছে। তাহার] সময় 
থাকিতে জার্মানী ও ইটালীকে বাধা দেয় নাই। জাতিসজ্ঘের প্রভাব ও RENKA] 
wee রাখিবার জন্য ইউরোপের শ্রেষ্ট শক্তিরূপে তাহাদের যাহা করা উচিত 
ছিল তাহা তাহার! করে নাই। 
ইউরোপে যুদ্ধারস্তের ছুই বৎসর পরে ‘সুদূর প্রাচ্যে” যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল 
জাপানের আক্রমণাত্মক নীতির ফলে। ইহার কয়েক বৎসর পুর্বে জাপান 
সমগ্র মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর চীনের কিয়দংশ অধিকার 
চিত করিয়াছিল। কিন্ত চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীনে 
‘LAIR সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিল। কেবল 
মাত্র চীনে নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক egy 
স্থাপন জাপানের উদ্দেশ্য ছিল । ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান “বৃহত্তর পুর্ব এশিয়া” 
(“Greater East Asia”) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিল। 
ইউরোপের যুদ্ধে ফ্রান্স জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে (১৯৪০) 
জাপান ফরাসী ইন্দো-চীনে (French Indo-China) ag% স্থাপন করিল 
(১৯৪০-১৯৪১)। ইতিমধ্যে জাপান জার্মানী ও ইটালীর সহিত সন্ধি করিয়াছিল 
(১৪৪০ )। এই সন্ধি দ্বারা জার্মানী ও ইটালী বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ায়’ নৃতন 
বাবস্থা শ্রবর্তনে জাপানের ‘নেতৃত্ব’ স্বীকার করিল (“Germany and Italy 
recognised and respected the leadership of Japan in the 
establishment of a new order in Greater East Asia,”) 1 
জার্মানী ও ইটালীর সমর্থনে শক্তিমান হইয়া জাপান সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
গ্রাস করিবার জন্ প্রস্তুত হইল। জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ (জুন, ১৯৪১) 


যুদ্ধের জন্য দায়িত্ব 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২২৫ 
করিবার পর জাপানের স্থযোগ উপস্থিত হইল। ১৯৪১ Alima ডিসেম্বর 
মাসে জাপান যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইউরোপের 
যুদ্ধ এতদিনে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) 2 ১৯৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 
ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, sase Jra আগল্ট মাসে ইহার 
অবসান ঘটে । ইউরোপ, আফ্রিকা» এশিয়া_-এই তিনটি মহাদেশ রণাঙ্গনে 
পরিণত হইয়াছিল | পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই 
মহাসংগ্রামে জড়িত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে এমন অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল যাহা! 
মানুষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব | i 

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ (১৯৪০) 3 বুদ্ধারভের পর কয়েক মাসের মধ্যেই 
জার্মান বাহিনী ডেনমার্ক, নর ওয়ে, বেলজিয়ম, লুক্সেমবার্গ এবং হল্যাণ্ড 
অধিকার করিল (১৯৪০ )। নরওয়েতে ব্রিটিশ 
বাহিনীর বিপর্যয় ঘটায় প্রধান মন্ত্রী নেভিল চাচি 
চেস্বারলেন পদত্যাগ করিলেন এবং উইনস্টোন চাচিল ( Winston 
‘Churchill ) তাহার স্থলাভিবিক্ত হইলেন। যুদ্ধের শেষ পৰন্ত চাচিল ইংলগ্ডের 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বুদ্ধ পরিচালনায় অসামান্ট কতিত দেখাইয়া তিনি অমর 
কীতি লাভ করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি সংহত 
করিয়৷ জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন নাই, আমেরিকার 


যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সহিত পূর্ণ সহযোগিত। করিয়া এক্যবদ্ধ সামরিক নীতি 
agarad করিয়াছিলেন | 


হিটলারের জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া ১৯৪, 
মুসোলিনীর কর্তৃত্বাধীন ইটালী জার্মানীর Pract 
ইতিমধ্যে জার্মান বাহিনী ফ্রান্সের এক বৃহ 
প্যারিস অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। 
আত্মসমর্পণ করিল ( জুন, ১৯৪০ ) | 
জার্মান বাহিনীর অধিকারে রহি 

১৫ 


Qira জুন মাসে 
যুদ্ধে যোগদান করিল। 
২ অংশ অধিকার করিয়া 
আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয় ফ্রান্স 
ফ্রান্সের শিল্পাঞ্চল সহ একটি বৃহৎ অংশ 
ল; বাকী অংশে সেনাপতি পিতেনের 


১৭২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


১৯১৪ )1 কয়েক বৎসর পুর্বে ফ্রান্সের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপিত 
হইয়াছিল; উভয় দেশই ছিল জার্মানীর afe- 
wal | ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব (Foreign Secre- 
tary) Blt এডওয়ার্ড গ্রে (Sir Edward Grey) কিছুদিন আপোব- 
মীমাংসার চেষ্টা করিয়া ae হইলেন। শেষে ইংলগও জার্মানী ও afaa 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (৪ আগস্ট, ১৯১৪ )। 

ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত ইংলগ্ডের মৈত্রী (Triple Entente) থাকিলেও 


কোন সামরিক চুক্তি ছিল না; qea জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও রাশিয়াকে ' 
সাহাধ্য করিতে ইংলণ্ড বাধ্য ছিল না। জার্মানী নুক্সেমবার্গ ও বেলজিয়ম 


জার্মীনী কর্তৃক বেলজিয়ম আক্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে ভয়ের সঞ্চার করিল। বহু 
আক্রমণের ফল পুর্বে একটি আন্তর্জাতিক সন্ধি দ্বার! বেলজিয়নের 

নিরপেক্ষতা (permanent neutrality) Ayw 
হইয়াছিল। জার্মানী সামরিক কারণে__-সহজে ফ্রান্স জয় করিবার জন্ত_সেই 
সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া বেলজিয়ম আক্রমণ করে। আন্তর্জাতিক আইন 
samta জার্মানীর এই কার্য অসঙ্গত হইয়াছিল। ইংলণ্ড এই বেআইনী 
কার্ধের প্রতিবাদ করে | তাহা ছাড়া বেলজিয়ম জার্গানী কর্তৃক অধিরুত হইলে 
ইংলণ্ডের নিরাপত্তা TA হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং ফ্রান্স ও রাশিয়াকে 
সাহায্য করিবার দায়িত্ব থাকুক বা না-ই থাকুক, বেলজিয়ম জার্মানী দ্বারা 
আক্রান্ত হইলে ইংলণ্ডের পক্ষে জার্সানীকে বাধা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর 
ছিল না। 


FA ; ইংলণ্ড 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতেই জার্মানী ও ইংলণ্ডের মধ্যে 
প্রতিদন্দিতা ও বিরোধের সুত্রপাত হয়। ইহার জন্য জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় 
জার্মানী ও Se cea মধ্যে উইলিয়মের নীতি অনেকাংশে দায়ী। বিসমার্ক 
প্রতিদন্দিতা > 

ইংলগ্ডের সহিত সদ্ভাব রক্ষার as বিশেষ চেষ্টা 
করিতেন, কিন্তু দ্বিতীয় উইলিয়ম নানা বিষয়ে ইংলণ্ডের বিরোধিতা করিতে 
অগ্রসর হইলেন। বুয়র যুদ্ধে বুয়রদের সাফল্য কামনা করিয়া তিনি ইংলগে 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৭৩ 
সন্দেহের সৃষ্টি করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্মান 
তুকীতে প্রভাব বিস্তার করে এবং বালিন হইতে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ 
নির্মাণের পরিকল্পনা করে। জার্মানীর এই নীতি দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে, 
মধাপ্রাচ্যে এবং ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের স্বার্থের বিরোধী ছিল। তৃতীয়তঃ, 
জার্মানী সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের সুপ্রতিষ্ঠিত আধিপত্য বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে 
নৃতন রণতরী নির্মাণ করিয়া নৌ-বহর প্রসারিত করিতে আরম্ভ করে। 
স্থলযুদ্ধের পক্ষে জার্মানীর বাহিনী ইউরোপে শ্রেষ্ঠত্বের খ্যাতি লাভ করিয়াছিল | 
ভলযুদ্ধের জন্য অনুরূপ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে জার্মানী পৃথিবীতে অজেয় 
হইত। ইংলণ্ডের পক্ষে জার্ানীকে সমুদ্রবক্ষে প্রতিদ্বন্দ্িতার স্থযোগ দেওয়া 
সম্ভব ছিল all চতুর্থতঃ, শিল্পবিপ্রবের ফলে জার্মানীর উতৎপাদন-ক্ষমতা খুব 
বাড়িয়া গিয়াছিল এবং বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে জার্মানী ইংলণ্ডের afew 
হইয়া দাড়াইয়াছিল। এই সকল কারণে ইংলণ্ড ১৯০৪ রানে ফ্রান্সের সহিত 
এবং ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত মৈত্রী ( Entente ) স্থাপন করে এবং 
মরক্কোর আধিপত্য সম্বন্ধে ফ্রান্ন ও জার্মানীর প্রতিদন্দিতায় দৃঢ়ভাবে ফ্রান্সের 
পক্ষ সমর্থন করে (১৯০৬, ১৪১১) | 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপে দুইটি শক্তিসজ্ঘ পরস্পরের সহিত 


সংঘর্ষের sy প্রস্তুত ছিল £ একদিকে aaga আবদ্ধ ত্ৰিশক্তি (Triple 


Alliance ), অর্থাৎ জার্মানী, Sal ও ইটালী ; 
অপর দিকে হিত্রতাস্থত্রে আবদ্ধ ত্রিশক্তি (Triple 


Entente) অর্থাৎ ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়া। 
agal ও সাভিয়ার বিরোধ উপলক্ষ করিয়া এই সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। কিন্ত 


ইহার পুর্বেই ত্রিশক্তির সন্ধিতে ( Triple Alliance) ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। 
agaa সহিত স্বার্থনংঘর্ষের ফলে ইটালী প্রথমে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিল, 
লগ্ত-ফ্রা্স-রাখিয়ার পক্ষে যোগ দিল (১৯১৫)। ত্রিশক্তির মৈত্রী প্রথমে 
অক্ষুণ্ণ রহিল, পরে রাশিয়ায় বিপ্লব আরম্ভ হইলে aal মিত্রদিগকে ত্যাগ 
করিয়! জার্মানীর সহিত পৃথক সন্ধি করিল (১৯১৮) | 


প্রল্পরবিরোধী শক্তিসজ্ব 


পরে ইং 


১৭৪ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


যুদ্ধের গতি ৫১৯১৪) £ যুদ্ধের প্রথম দিকে মিত্রপক্ষে (Allied 
Powers) ছিল ইউরোপে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাশিয়া, সাভিয়] ও বেলজিয়ম এবং 
এশিয়ায় জাপান, আর জার্মানীর পক্ষে ছিল ন্রিয়া-হাসেরী__পরে ( নভেম্বর, 
১৯১৪) তুকীঁ। ভৌগোলিক অবস্থান, সৈন্যদের 
শিক্ষা, রেলওয়ে ব্যবস্থা প্রভৃতি আলোচন! করিলে 
দেখা যাইবে যে জার্মানীর শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। তবে জার্ানীকে 
একসন্ধে তিন সীমান্তে (রাশিয়া, ফ্রান্স, সাভিয়! ) যুদ্ধ করিতে হইত এবং মিত্র 
হিসাবে aa দুর্বল ছিল। মিত্রপক্ষে AIR বেশী ছিল, ইংলগ্ডের 
অপরাজেয় নৌবল ছিল fee এতগুলি দেশের সামরিক ব্যবস্থার যোগাযোগ 
TH করা সহজসাধ্য ছিল না। রাশিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ড হইতে ভৌগোলিক 
হিসাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় সামরিক দিক হইতে মিত্রপক্ষের বিশেষ 
অস্থবিধা হইয়াছিল | ; 

পশ্চিম সীমান্তে (Western Front) জার্মান বাহিনী প্রথমেই 
বেলজিয়মের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করিল এবং 
প্যারিসের কাছাকাছি উপস্থিত হইল। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস হইতে 
বোর্দো (Bordeaux) শহরে সরাইয়া নেওয়া হইল। কিন্ত ফরাসী বাহিনী 
WA নদীর যুদ্ধে (Battle of the Marne) জার্দানদের গতিরোধ করিল, 
তাহারা প্যারিস অধিকার করিতে পারিল না। অতঃপর জার্মান বাহিনী 
আবার বেলজিয়মের মধ্য দিয়া ইংলণ্ডের বিপরীত দিকে সমুদ্রতীর অধিকার 
করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার! পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারিল al | 

পূর্ব সীমান্তে (Eastern Front) রাশিয়ার সৈন্যদল জার্মানী আক্রমণ 
করিয়া জার্মান সেনানায়ক হিণ্ডেনবার্গ (Hindenburg) কর্তৃক পরাজিত হইল 
(Battle of Tannenberg), কিন্ত aqi (রাশিয়ার অধীন) পোল্যাণ্ড 
এবং fem আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল । 

সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের প্রাধান্য eq রহিল, জার্মান নৌবহর (German 
High Seas Fleet) সন্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইল all জাপান 


উভয়পক্ষের শক্তির তুলনা 
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mars যোগদান করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে ও চীনে জার্মানীর অধিরুত 
স্থানগুলি দখল করিয়া লইল। 

ge জার্মানীর পক্ষে যোগদান করায় মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের 
বিপদের সম্ভাবনা ঘটিল এবং রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যোগাযোগ, 
রক্ষা করা কঠিন হইল | 

যুদ্ধের গতি (১৯১৫) £ পশ্চিম সীমান্তে মিত্রপক্ষ বারবার চেষ্টা" 
করিয়াও জার্ধানদিগকে হটাইতে পারিল না; জার্মান বাহিনী এদিকে শক্ত 
দেয়ালের মত দণ্ডায়মান থাকিয়া পুর্ব সীমান্তে রাশিয়াকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য 
চেষ্টাকরিল। (“Hold the solid wall in the west and let the 
French and British dash themselves against it; strike dowm 
Russia in the east.”)- জার্মানদের আক্রমণে গ্যালিসিয়া৷ (Galicia), 
পোল্যাণ এবং বাণ্টিক সাগরের তীরবর্তী কয়েকটি প্রদেশ রাশিয়ার 
SOS হইল। সমরক্ষেত্রে এই পরাজয়ের ফল রাশিয়ার রাজনীতিক্ষেত্রে, 
প্রভাব বিস্তার করিল, ‘জার’ (0582)-তত্ত্রের দুর্বলতা রাশিয়ার জনগণের 
নিকট সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইল | 

রাশিয়ার এই শোচনীয় পরাজয়ের একটি প্রধান কারণ ছিল অস্ত্রশস্তরের: 
অভাব। অন্তর সম্বন্ধে রাশিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উপর অনেকখানি নির্ভর 
করিত, কিন্ত এই ছুই দেশ হইতে রাশিয়ায় অস্ত 
প্রেরণের কোন সোজা ও নিরাপদ পথ ছিল না। 
জার্মানী বাণ্টিক সাগরের পথ এবং তুক্কা কৃষ্ণ সাগরের পথ বন্ধ করিয়াছিল | 
gea দার্দানেলিস (Dardanelles) প্রণালী অতিক্রম করিয়া রাশিয়ায়. 
যাতায়াতের এক নৃতন পথ খুলিবার জন্য এবং তুকীকে বিপন্ন করিবার জন্য 
মত্রশক্তি দার্দীনেলিস অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করিল। কিন্ত এই অভিযানের, 
(Dardanelles Campaign) ফল আশানুরূপ হইল ন! ; প্রভৃত ক্ষতি স্বীকার! 
করিয়া মিত্রবাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইল। 

বুলগেরিয়া জার্মানীর পক্ষে যোগদান করিল । কয়েক মাসের মধ্যেই প্রায়, 


রাশিয়ার পরাজয়: 
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সমগ্র সাভিয়া এবং মন্টিনিগ্রো জার্মানী ও বুলগেরিয়ার সৈন্যদল কর্তৃক 
Shee হইল। ysis সহিত স্থলপথে জার্মানী ও afata প্রত্যক্ষ সংযোগ 
স্থাপিত হইল। 

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ধ হইতে যেসোপোটেমিয়া আক্রমণের জন্য একদল 
দৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল । পারস্য উপসাগর অঞ্চলে এবং পারস্তের তৈল- 
খনিতে ব্রিটিশ প্রভাব ga রাখাই এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
১৯১৫-১৯১৬ Mice মেসোপোটেমিয়। আক্রমণের ব্যর্থতা প্রমানিত হইল, 
মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রশক্তির দূর্বলতা প্রকাশিত হইল | 

সমুদ্রবক্ষে জার্মানী ডুবো জাহাজ (submarine) ব্যাবহার করিয়া fia- 
পক্ষের__বিশেষতঃ ইংলগের-_-অনেক জাহাজ বিনষ্ট, করিল এবং বাণিজোর 
প্রভূত ক্ষতি করিল। ড় 

মোটের উপর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের sag হয় নাই । 
তবে ইউরোপের বাহিরে__আফ্রিকায় ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে- মিত্রপক্ষ 
জয়লাভ করিতেছিল। Sei ছাড়া ইটালী মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া ভার্মানী 
ও qata পক্ষে নৃতন অন্থবিধার we shaq | 

যুদ্ধের গতি ( ১৯১৬ ) £ ফ্রান্সে ভার্ন (Verdun) এবং সোম নদী 
(the Somme) অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সহিত জার্মান বাহিনীর কয়েকমাস-ব্যাপী 
প্রবল যুদ্ধ হইল। প্রচুর ATRA সত্বেও কোন পক্ষই বিশেষ লাভবান হইতে 
পারিল না। জার্মানীতে খাদ্যাভাব দেখা দিল, কারণ সমুদ্রবক্ষে ইংলগ্ডের 
অপ্রতিহত প্রাধান্য থাকায় জার্মানী বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে 
পারিত না। জার্মান নৌবহর (German High Seas Fleet) উত্তর 
সাগরে ইংরেজ নৌবহরের সহিত প্রত্যক্ষ যুদ্ধে (Battle of Jutland) জয়ী 
হইতে পারিল না। 

পূর্ব সীমান্তে রাশিয়া নৃতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া অক্টিয়াকে পরাজিত করিল | 
রাশিয়ার জয়লাভে উৎসাহিত seal রুগানিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দিল, কিন্ত 
অল্পদিনের মধ্যেই জার্মান বাহিনী সমগ্র রুমানিয়া অধিকার করিল। ইটালী 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৭৭ 


afer কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কোনমতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। 
পতুগাল মিত্রপক্ষে যোগ দিল। 

যুদ্ধের গতি ৫১৯১৭) £ দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া জার্মানী এবং RT 
দুর্বল হইয়া! পড়িয়াছিল। জার্মানীতে ১৫ হইতে ৬৫ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক 
পুরুষকে সৈম্তদলে যোগ দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। তাহাতেও জয়লাভের 
সম্ভাবন| ন! দেখিয়া geal জাহাজের অসঙ্কুচিত ব্যবহার (“unrestricted 
submarine warfare”) দ্বারা ইংলণ্ডের নৌবল ও বাণিজ্য বিধ্বস্ত করিবার 
আয়োজন হইল । OAT সাত্রাজ্যে যে সকল জাতি স্বাতন্তর্য ভোগ করিত না 
(যেমন, পোল, জেক, শ্লোভাক ইত্যাদি ) তাহারা যুদ্ধের চাপে অত্যন্ত অসস্তষ্ট 
হইয়া উঠিল। এদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় মিত্রপক্ষে 
নৃতন আশার সঞ্চার হইল । কিন্তু রাশিয়ায় বিপ্লব আরম্ভ হইল এবং রাশিয়া 
মিত্রপক্ষ পরিত্যাগ করিয়! জার্মানীর সহিত পৃথক সন্ধি করিল (Treaty of 
Brest-Litovsk : মার্চ, ১৯১৮)। 

পশ্চিম সীমান্তে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রচণ্ড আক্রমণ করিগাও জার্মানদিগকে - 
ফ্রান্স হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিল না। ইটালী জার্মান বাহিনী কর্তৃক 
পরাজিত হইয়াও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। 
: মধ্যপ্রাচ্যে-মেসোপোটেমিয়ায় এবং প্যালেস্টাইনে__ইংরেজদের জয় হইল। 

যুদ্ধের গতি (১৯১৮)? রাশিয়া এবং কুমানিয়! জার্মানীর সহিত 
পৃথক সন্ধি করায় পুর্ব সীমান্তে জার্মানীর দায়িত্ব রহিল না। তখন জার্মান 
সেনাপতি লুডেনডর্ফ (Ludendorff) যুদ্ধ জয়ের শেষ চেষ্টা করিলেন জার্মান 
বাহিনীর আক্রমণাত্মক অগ্রগতি (offensive) পশ্চিম সীমান্তে কেন্দ্রীভূত হইল। 
মিত্রপক্ষও পাণ্টা আক্রমণ চালাইল। ইটালীতে অস্রিয়ার সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইল ৷ 
সঙ্গে সঙ্গে aag সাম্রাজ্য ভাঙ্দিয়া পড়িতে লাগিল। বুলগেরিয়া ও তুর্কী 
পরাজিত হইয়া মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিল (৪ নভেম্বর )। জার্মান 
নৌবহরে বিদ্রোহ আরভ হইল; দেশের অভ্যন্তরে খাদ্ছাভাব প্রভৃতি কারণে 


১২ 


রাশিয়ায় বিপ্লব 


S৭৮ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


বিপ্বব দেখা দিল। সম্ৰাট দ্বিতীয় উইলিয়ম সিংহাসন ত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নিরুপায় জার্মানী বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিল 
(১১ নভেম্বর, ১৯১৮)। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ঃ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে Bei 
উইল্সন (Woodrow Wilson) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি 
(President) নির্বাচিত হন। তিনি আটবতসরকাল (১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) 
এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন | 
ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে (জুলাই, ১৯১৪) যুক্তরাষ্ট্রের জনমত 
উইলসনের নিরপেক্ষতা নীতি সমর্থন করিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক্ষেত্রে 
মন্রো নীতির (Monroe Doctrine) প্রভাব তখনও প্রবল ছিল। সুদূর 
ইউরোপীয় দেশগুলির কলহের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত নাই, ইহাই 
প্রচলিত ধারণা feat | 
ুদ্ধারস্তের কিছুকাল পরেই দেখা গেল যে এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে; 
বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশ অপর একটি মহাদেশ হইতে 
নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ না 
দিলেও যুদ্ধের ফলে আমেরিকার বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছিল, কারণ ইংলণ্ডের 
হজ নৌবহর আটলার্টিক মহাসাগরে কড়া পাহারা 
দিয়া জার্মানীর সহিত আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্য 
প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ফলে ইংলণ্ডের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের কিছুদিন বাদ- 
প্রতিবাদ চলিল, কিন্তু ইহা প্রকাশ্য বিরোধে পরিণত হইল ন1। মিত্রপক্ষের 
নিকট মাল বেচিয়া আমেরিকার বণিকেরা প্রচুর লাভ করিতে লাগিল। 
যুদ্ধের প্রথম আড়াই বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্য প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। 
জার্মানীর সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বন্ধ হইবার ফলে জার্মানীতে খাদ্া- 
ভাব ও অন্যান্য নানাপ্রকার অসুবিধা দেখা দিল। নৌবলে ইংলণ্ডের সমকক্ষ 
না হওয়ায় জার্মানী ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রতিকার খুজিয়া পাইল না। তখন 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৭৯ 


ডুবো জাহাজ (submarine) দ্বার! ইংলণ্ডের জাহাজ YUEN দেওয়া জার্মানীর 
যুদ্ধনীতির অব্গরূপে গৃহীত হইল। ইহাতে যে কেবল ইংলগ্ডের ক্ষতি হইল 
তাহা নহে, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষতি হইতে লাগিল । ইংরেজের জাহাজ ডুবিলে 
অনেক সময় আমেরিকার যাত্রীদের প্রাণ যাইত। ১৯১৫ Qa 
‘afacb faa’ (Lusitania) নামক ইংরেজদের একখানি জাহাজ জার্মানী 
BUT দেয়? ইহাতে কয়েকশত আমেরিকান যাত্রী ছিল। সময় সময় 
জার্মানীর ডুবো জাহাজ যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজও WAN দিত। এই সকল 
ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জনমত স্বভাবতঃই জার্মানীর বিরুদ্ধে যাইত।  উইল্সন 
জার্মানীর নিকট বারবার প্রতিবাদ জানাইয়াও কোন ফল পাইলেন না। বরঞ্চ 
১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ঘোষণা করিল যে অতঃপর ডুবে! জাহাজের অসঙ্কুচিত 
ব্যবহার (“unrestricted submarine warfare”) করা হইবে। ইতিমধ্যে 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল ঘে জার্মানী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর সহিত 
গুপ্ত apga লিপ্ত হইয়াছে। তখন উইল্সন 
নিরপেক্ষতা নীতি পরিত্যাগ করিয়| জার্মানীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (এপ্রিল, ১৯১৭)। এই উপলক্ষে তিনি 
বলিয়াছিলেন £ “পৃথিবী গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করিতে হইবে | রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার পরীক্ষিত ভিত্তির উপরে পৃথিবীর শান্তি স্থাপন করিতে হইবে ।”* 

আদর্শবাদী উইল্সন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন গণতন্ত্রের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত 
নৃতন পৃথিবী স্থষ্টি করিবার জন্তু । তিনি যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যজয় বা অর্থসংগ্রহ 
করিতে চাহেন নাই।ণ কিন্তু আমেরিকার ধনীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই 
যুদ্ধে যোগদান সমর্থন করিয়াছিল। তাহারা মিত্রপক্ষের জয়লাভ সম্বন্ধে 
নিশ্চিত হইতে চাহিল, কারণ মিত্রপক্ষ পরাজিত হইলে ইউরোপে তাহাদের 


*“The world must be made safe for democracy. Its peace must be 
planted upon the tested foundations of political liberty.” 

+We desire no conquest and no dominion. We seek no indemnities 
for ourselves and no material compensation for the sacrifices we shall 


যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান 


make.” 


২২৬ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


(Petain) অধীনে এক নৃতন সরকার স্থাপিত হইল । এই সরকারের রাজধানী 
হইল fef (৬1০%৮)। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় সাধারণতন্ত্ের 
(Third Republic) অবসান হইল (জুলাই, ১৯৪০)। fef সরকার 
কাধতঃ জার্মানী আধিপত্য মানিয়া লইল এবং এই সরকার কর্তৃক প্রবতিত 
নুতন শাসনবব্যবস্থায় সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কেবলমাত্র 
জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণই ফ্রান্সের এই শোচনীয় পতনের কারণ নহে। 
আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও রাজনৈতিক কলহ ফ্রান্সকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। 
হিটলারের সামরিক শক্তি বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াও ফ্রান্স যথাসময়ে আত্মরক্ষার 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে নাই | 

“ব্রিটেনের যুদ্ধ” (“Battle of Britain” ) £ ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের 
ফলে ইংলণ্ডের আত্মরক্ষার সমস্তা আরও কঠিন হইয়া পড়িল। বেলজিয়ম ও 
্রান্সের বন্দর গুলি জার্মানীর হস্তগত হইয়াছিল। স্থলসৈন্য ও বিমান বাহিনীর 
দিক হইতে জার্মানীর শক্তি ইংলণ্ডের চেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ 
নৌ-বাহিনীর শক্তি অটুট ছিল, তাই জার্মান বাহিনীর পক্ষে ইংলিশ প্রণালী 
অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করা সম্ভব হইল না। নেপোলিয়নের মত 
হিটলারও ইংলগ্ডের নৌ-শক্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। 

কিন্তু নেপোলিয়নের যুগে বিমান বাহিনী ছিল না। নৌ-বাহিনীর পক্ষে 
বিমান বাহিনীর গৃতিরোধ করা কঠিন। হিটলার বিমান বাহিনীর প্রচণ্ড 
আক্রমণ দ্বারা ইংলগকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন ইংলও অসীম সাহসে 
ও tet আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল। Sarea উপর জার্মান বিমানের 
আক্রমণ বহুদিন চলিয়াছিল। ইহাতে zerea প্রচুর ক্ষতি হইলেও 
হিটলারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই ; তিনি ইংরেজ জাতির মনোবল 4 করিতে 
পারেন নাই, স্থলসৈহ্যবাহিনী দ্বারা ইংলণ্ড আক্রমণ করাও জার্মানদের পক্ষে 
সম্ভব হয় নাই | 

হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ (১৯৪১) £ ুদ্ধারভ্তের অব্যবহিত পুর্বে 
(আগস্ট, ১৯৩৯ ) জাৰ্মানী ও রাশিয়া অনাক্রমণ pexa আবদ্ধ হইয়াছিল | 


আট লা 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২২৭ 


সম্ভবত: কোন পক্ষেরই এই চুক্তির aS দীর্ঘকাল পালন করিবার Sw] ছিল 
না। হিটলার প্রথমে ফ্রান্স ও ইংলগুকে পরাজিত করিবার জন্য aye ছিলেন, 
TEM যুদ্ধের প্রথম দিকে পূর্ব সীমাস্তে শান্তিরক্ষার প্রয়োজন ছিল। স্ট্যালিন 
তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পন দ্বারা রাশিয়ার শিল্লোন্নতি ওসামরিক শক্তি বুদ্ধি 
করিতেছিলেন। তাহার পক্ষেও কিছুকাল শান্তির প্রয়োজন ছিল। 

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের এক বৎসর পর জার্মানী অকস্মাৎ রাশিয়া আক্রমণ 
করিল (জুন, ১৯৪১ )। ইংলণ্ড রাশিয়াকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত zy 
তাহার সহিত সামরিক piera আবদ্ধ হইল | আমেরিকার রাষ্ট্রপতি 
sarete (Roosevelt) সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন | হিটলারের 
আক্রমণের প্রতিক্রিয়ারূপে গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত সাম্যবাদী রাশিয়ার 
সহযোগিতা আরম্ভ হইল। রাজনীতিক্ষেত্রে এই বিরাট পরিবতন হিটলারের 
পতনের অন্যতম প্রধান কারণ | 

যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মান বাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে রাশিয়ার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিল। রাণিয়| ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধি করিয়া জার্মানীকে বাধা দিতে 
লাগিল | শেষে ১৯৪২-১৯৪৩ খষ্টাবে স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধে জার্মান বাহিনীর 
সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইল। 

ITA প্রাচ্য যুদ্ধারভ্ত (১৯৪১) ৪ ‘RE প্রাচ্য জাপানের আক্র- 
মণাত্মক নীতি সম্বন্ধে পুবেই কিছু বলা হইয়াছে। ১৯৩১-১৯৩৯ শষ্টাবের 
মধ্যে জাপান চীন আক্রমণ করিয়া মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর চীনের অধিকাংশ 

ধিকার করে। ১৯৪১ খ্রষ্টাব্দের শেষার্ধে , 
নিন জার্মান বাহিনীর সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া! পানের আক্রমণাত্মক নীতি 
জাপান পুর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র, ‘ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত দেশ- 
গুলি গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

১৯৪১ Meters ডিসেম্বর মাসে জাপান হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত পাল 
হারবার (Pearl Harbour) নামক বন্দরে JF- জাপানের যুদ্ধে যোগদান 
রাষ্ট্রের রণতরীর উপর বিমান আক্রমণ RRURR আর করিনি 
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an টাক! ফেরৎ পাইবার সম্ভাবনা থাকিত A) জনসাধারণ যুদ্ধকে গ্রহণ 
করিল জার্মানীর ডুবো! জাহাজ ব্যবহারের প্রতিবাদ বূপে__যখন জার্মানীর 
এই অত্যাচার বন্ধ হইবে তখনই যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের গোলযোগ হইতে দূরে 
সরিয়| আসিবে, ইহাই তাহাদের ধারণা ছিল। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে 
যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্য (war aims) সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মতৈক্য ছিল না। 
ফলে যুদ্ধাবসানে এক প্রবল রাজনৈতিক সমস্তার উদ্ভব হইয়াছিল | 
যুদ্ধ ঘোষণ! কর! মাত্র মিত্রপক্ষকে যথেষ্ট পরিমাণে সামরিক সাহায্য প্রদান 
কর! যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হইল না, কারণ যুক্তরাষ্ট্র ইতিপূর্বে যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদল যুদ্ধের শেষদিকে__-১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যভাগে_ ইউরোপের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কামান এবং 
এরোপ্লেনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষের উপর নির্ভরশীল ছিল। fee 
আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজগুলি প্রথম হইতেই আটলান্টিক মহাসাগরে জার্মানীর 
yal জাহাজ ধ্বংস করিতেছিল। ইহা ছাড় যুক্তরাষ্ট্র নৃতন বাণিজ্য জাহাজ 
নির্মাণ করিয়া জার্মানর] পূর্বে ডুবো জাহাজ দ্বারা ইংলণ্ডের যে ক্ষতি 
করিয়াছিল তাহা আংশিকভাবে পুরণ করিয়াছিল | 
একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান 
পরোক্ষভাবে মিত্রপক্ষকে জয়লাভে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। এতবড় 
শক্তিশালী মিত্র লাভ করিয়া ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে নৃতন আশার সঞ্চার হইল | 
বেন রাশিয়া বিপ্লবের ফলে যুদ্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় 
মিত্রপক্ষের যে ক্ষতি হইয়াছিল Geary দ্বার! তাহা 
পুরণ হইল । যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মধ্য আমেরিক। ও দক্ষিণ 
আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্র মিত্রপক্ষে যোগদান করিল। গ্রীস, চীন ও শ্যাম 
জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এইরূপে প্রায় সমগ্র পৃথিবী জার্মানী 
ও অন্তিয়ার বিরুদ্ধে দাড়াইল। ফলে মিত্রপক্ষের সাহস ও শক্তি ক্রমশঃ 
বাড়িতে লাগিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর অর্থসম্পদ যুদ্ধ জয়ে নিয়োজিত হইল, 
মিত্রপক্ষের অর্থীভাব রহিল না। এদিকে জার্মানী ও afar ক্রমশঃ সমর- 
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ক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দূর্বল zeal পড়িতেছিল । ger? যুদ্ধে 
যোগদান না করিলেও হয়তো শেষ পযন্ত মিত্রপক্ষ জয়লাভ করিত, কিন্ত 
জার্মানীকে বিনা সতে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য কর] যাইত কিন। সন্দেহ ৷ 

প্যারিস বৈঠক (Conference of Paris) 2 পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
১৯১৮ গ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জার্মানী বিনা ATS মিত্রপক্ষের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর বিজয়ী 
শক্তিবর্গের গ্রতিনিধিগণ সদ্ধির সর্তসমূহ আলোচনার জন্য প্যারিসে সমবেত 
হন (১৯১৯)। ব্ৰিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিসহ মোট বত্রিশটি 
জাতির প্রাতনিধি! প্যারিস বৈঠকের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। 
রাশিয়ার এবং পরাজিত দেশগুলির কোন প্রতিনিধি আহ্বান করা হয় নাই । 
পাচটি দেশের (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান) দশজন প্রতিনিধি 
দ্বারা একটি সমিতি (Council of Ten) গঠিত হইয়াছিল, কিন্ত প্ৰকৃতপক্ষে 
বৈঠকের কর্ণধার ছিলেন চারিজন (“Big Four”): 
ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেসো (Clemenceau), 
হংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ (Lloyd George), যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপাত 
উইল্সন এবং ইটালীর প্রধান মন্ত্রী অর্েণ্ডো (Orlando)! বৈঠকের 
সভাপতি ছিলেন ক্লেমেসে। প্যারিস বৈঠকের সহিত ভিয়েনা বৈঠকের 
(১৮১৫) অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল | 

সন্ধির AS আলোচনা প্রসঙ্গে বিজয়ী শক্তিবগেঁর মধ্যে নানী বিষয়ে 
মতানৈক্য প্রকাশিত হইল | যুদ্ধের উদ্দেশ্য (War aims) সম্বন্ধে তাহাদের 
মধ্যে পুর্বে কখনও সুস্পষ্ট আলোচনা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন 
কারণে এবং Tafea স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইয়াছিল, স্থতরাং যুদ্ধাবসানে তাহাদের মধ্যে 
মতের ও স্বার্থের সংঘর্ষ অনিবার্ধ ছিল। তৃতীয়তঃ, 
যুদ্ধ চলিবার সময় কোন কোন দেশ গুপ্ত সন্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যতে রাভ্যখণ্ড 
আদান-প্রদান করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল (যেমন, কনস্ট্যান্টিনোপল রাশিয়াকে 


শাস্তি বৈঠকের চারি কর্ণধার 


ন্যায়সঙ্গত সন্ধি স্থাপনের 
পথে বাঁধা 
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Creal হইবে বলিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল)। সন্ধি স্থাপন- 
কালে এই সকল চুক্তি পালন সম্বন্ধে নানাপ্রকার sate দেখা দিল। 
চতুর্থতঃ, Rave ও ফ্রান্দে__-বিশেষতঃ ফ্রান্সে জনমত জার্মানীর উপর 
প্রতিহিংসা গ্রহণের দাবী করিতেছিল। “জার্মান সম্জাটকে ফাসি দাও” 
(“Hang the Kaiser 1”)__জনসাধারণের এই ধ্বনি রাজনৈতিক নেতৃগণকে 
খানিকটা প্রভাবিত করিয়াছিল। জার্মানী যাহাতে ভবিষ্যতে শক্তি সঞ্চয় 
করিয়া আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে না পারে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে ক্লেমেসৌ 
Ferra ছিলেন | লয়েড জর্জও এই বিষয়ে তাহার মত অনেকটা সমর্থন 
করিতেন | 
কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন স্থার্থসিদ্ধি ও প্রতিহিংসা গ্রহণের 
চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া! ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রের ভিত্তির উপর স্থায়ী 
শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “আমরা 
চাই আইনের রাজত্ব_-এই রাজত্ব শাসিত জনগণের 
05581 সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানবজাতির সংগঠিত 
মত দ্বারা সমধিত হইবে”।* আদর্শবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত এই নীতি 
stima প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ সমাধ্ধির পূর্বেই সন্ধির সর্ত 
সম্বন্ধে চৌদটি প্রস্তাব (“Fourteen Points”) উপস্থিত করিয়াছিলেন 
(জানুয়ারী, ১৯১৮)। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে নিয্ললিখিত কয়েকটি বিশেষ 
উল্লেখযোগা £__বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের যে সকল অংশ (আলশাস-লোরেন সহ) 
জার্মানী কর্তৃক অধিরুত হইয়াছে সেগুলি মুক্ত করিতে হইবে ; ইটালীর সীমা 
জাতীয়তার নীতি (“lines of nationality”) sata gafat 
করিতে হইবে; অগ্িয়া-হাঙ্গেরীর অন্তর্গত জাতিগুলিকে aiwa ( “autono= 
mous development” ) লাভের সুযোগ দিতে হইবে ;( রাশিয়া, জার্মানী 
ও afta মধ্যে বিভক্ত ) পোল্যাগুকে একা ও স্বাধীনতা দিতে হইবে; 


+" 7 x 
What we seek is a reign of law, based upon the consent of the 
governed and sustained by the organised opinion of mankind.” 
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সকল রাষ্ট্র সমুদ্রপথে চলাচলের স্বাধীনত! পাইবে; ক্ষুদ্র ও বৃহ সকল রাষ্ট্রের 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি জাতিসঙ্ঘ (“a general association of 
nations” ) সংগঠন করিতে হইবে ; ইত্যাদি। এই সকল প্রস্তাব জার্মানী 
এবং মিত্রপক্ষ গ্রহণ করিলেও শেষ পর্যন্ত সন্ধিতে সকলগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় 
নাই। প্ররুতপক্ষে উইলসনের আদর্শবাদ অপেক্ষা ক্লেমেসৌ এবং লয়েড 
জর্জের স্বার্থপরতা-প্রণোদিত বাস্তব বুদ্ধি প্যারিস. বৈঠকে অনেক বেশী কার্যকর 
হইয়াছিল | 

ভার্সাই সন্ধি ঃ জার্মানী £ জার্মানীর সহিত সন্ধির সর্তগুলি ভার্সাই 
সন্ধিতে (Treaty of Versailles: ২৮ জুন, ১৯১৯) লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছিল । আলশাস-লোরেন জার্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফ্রান্সের সহিত 
যুক্ত করা হইল | জার্মানীর অন্তর্গত প্রাশিয়ার কোন কোন অংশ বেলজিয়ম 
এবং নবগঠিত পোল্যাণ্ড ও লিখুয়ানিয়া৷ পাইল। 
সার (Saar) অঞ্চল ১৫ বৎসরের জন্য কার্যতঃ ফ্রান্সের 
কর্তৃত্বাধীন হইল। আফ্রিকায়, প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এবং চীনে জার্মানীর 
যে সকল উপনিবেশ ও রাজ্যখণ্ড ছিল সেইগুলি জার্মানীর হস্তচ্যুত হইয়া 
ইংলও, ফ্রান্স, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়ম ও 


জার্মানীর ক্ষতি 


জাপানের মধ্যে ভাগাভাগি হইল | 
জার্মানী যে কেবলমাত্র কতকগুলি রাজ্যখণ্ড ও উপনিবেশ হারাইল তাহ! 


নহে । ভবিষ্যতে ঘাহাতে জাৰ্মানী আবার শক্তিশালী হইয়া ইউরোপের শাস্তি 
বিপন্ন করিতে না পারে সেজন্য তাহার সামরিক ও আঘিক ব্যবস্থা কঠোরভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করা হইল। জার্মান সৈন্তবাহিনীতে এক লক্ষের বেশী সৈন্য ও 
কর্মচারী থাকিবে ail জার্মানী সৈন্যসংগ্রহের জন্য বাধ্যতামূলক আইন 
( conscription ) প্রবর্তন করিতে পারিবে না। 
রাইন নদীর পূর্ব তীরে ত্রিশ মাইল প্রশস্ত ভূখণ্ডে 
কোন সমরায়োজন হইতে পারিবে না। জার্মানীর রণপোতসমূহ ( German 
High Seas Fleet ) ইংলগুকে সমর্পণ করিতে হইবে । জার্মানীর অধিকাংশ 


জামানীর “festa 
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বাণিজ্য জাহাজ ছাড়িয়া দিতে হইবে। জার্মানীর অন্তর্গত হেলিগোলাগ্ 
দীপের দুর্গাদি ( যাহা নৌধুদ্ধের জন্য প্রয়োজন হইত) ধ্বংস করা হইবে । 
জার্মানী ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও ইটালীকে প্রচুর কয়লা দিবে। ইহা ছাড়া 
জার্মানী যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ (reparations) বাবদ মিত্রপক্ষকে প্রচুর অর্থ দিবে। 
এই খণ পরিশোধের জামিনস্বরূপ রাইন নদীর বাম তীর ১৫ বৎসর মিত্রপক্ষের 
অধিকারে থাকিবে। 

ভার্সাই সন্ধিতে ঘোষণা কর! হইল যে জার্মানীই এই যুদ্ধের জন্য দায়ী 
( war guilt clause )| নিরুপায় জার্জানীকে এই ঘোষণা ataa লইতে 
বাধ্য করা হইল। ইহাতে জার্মান জাতির আত্মমর্যাদীয় আঘাত লাগিল। 


শ্রতিহাসিক বিচারে যুদ্ধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব জার্মানীর উপরে আরোপ করা 
অসঙ্গত। 


ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) RAITAA ব্যাবস্থা 
করা হইল। 


অন্যান্য পরাজিত শক্তির সহিত সন্ধি ৪ সেন্ট জার্মেইন সন্ধি 

( Treaty of St. Germain: se সেপ্টেম্বর, ১৯১৯) এবং ট্রিয়ানন সন্ধি 
(Treaty of the Trianon: ৪ জুন, ১৯২০) দ্বারা gata সাম্রাজ্য 
ছিন্নবিচ্ছিনন করা হইল। ভিয়েনা শহর ও তাহার 

Ta চতুষ্ার্শবর্তা একটি ক্ষুদ্র ভার্সানভাষাভাবী অঞ্চল 
লইয়া নৃতন AA গঠিত হইল । যাহাতে জার্মান জাতি এক্যবদ্ধ হইয়া শক্তি 
সঞ্চয় করিতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা করা হইল যে জাতিসজ্ৰের সম্মতি 
ব্যতীত aa জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হইতে পারিবে না। নবগঠিত 
যুগোশ্লাভিয়া রাজা aBa হইতে পাইল বোস্নিয়া-হাভিগোৌভিনা ও 
আ্যাড়িয়াটিক সাগরের উপকূল ( Dalmatian coast ), নবগঠিত পোল্যাণ্ড 
পাইল গ্যালিসিয়া (Galicia), কুমানিয়া পাইল বুকোভিনা ( the Buko- 
Vina )। অষ্িয়ার অন্তর্গত বোহেমিয়া ও মোরাভিয়! প্রদেশ দুইটির সহিত 
আরও কয়েকটি অঞ্চল সংযুক্ত করিয়া জেকো-শ্রোভাকিয়া ( Czecho- 
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জমাজতন্ত্রবাদ ও কার্ল ates অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্পবিপ্রবের ফলে একটি ক্রমবর্ধমান শিল্পজগৎ্ গড়িয়] 
উঠিতেছিল, শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্য! ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল V 
তৎকালপ্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসন-পদ্ধতি 
সাধারণতঃ কলকার্খানার মালিকদের স্বার্থের 
অনুকূল ছিল, সুতরাং শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ ও ছুঃখ-ছুর্দশার প্রতিকারের 
প্রতি রাষ্ট্র তেমন মনোযোগ দিত all ফলে শ্রমিকের সভ্ঘবদ্ধভাবে 
আন্দোলন করিয়! নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল | 
ধীরে বীরে এই আন্দোলন (Trade Union Movement) শক্তিশালী 223) 
উঠিল । রাষ্ট্র অষ্টাদশ শতাব্দীর নিরপেক্ষতা নীতি (Laissez faire) পরিত্যাগ 
করিয়া ক্রমশঃ শিল্পক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল, মালিকের অধিকার 
সঙ্কুচিত এবং শ্রমিকের অধিকার প্রসারিত হইতে লাগিল। কিন্ত শ্রমিকদের 
অবস্থার উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের কার মন্থরগতিতে অগ্রসর হইত ; একদল চিন্তা শীল 
লোক ইহাতে aa? না হইয়া মালিক-শ্রমিক সম্বন্ধের মৌলিক সমস্তাটি নৃতন 
ভাবে আলোচনা করিতে লাগিল। এইরূপ আলোচনার ফলে সমাজতন্ত্র 
বাদের (Socialism) উৎপত্তি ও বিকাশ হইল | 

সমাজতন্্বাদের বিভিন্ন রূপ আছে, সমাজতন্ত্রবাদীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ৷ 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংলগ্ডের সমাজতত্ত্রবাদিগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন 


সমীজতন্ত্রবাদের উৎপত্তির কারণ 


রবাট ওয়েন (Robert Owen)! এই যুগে ফ্রান্সের সমাজতন্ত্বা দিগণের 
মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ ফুরিয়ার (Fourier), সেপ্ট 


Iy 
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সাইমন (Saint-Simon) এবং প্রৌধোন (Proudhon) | ইহাদের মধ্যে 
কেহই স্থায়ী রাজনৈতিক দল গঠন করিতে পারেন 
নাই, তবে ইহাদের চিন্তাধারা বিভিন্ন দেশের 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ও শ্রমিক সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফরাসী সমাজতন্ত্র 
বাদের সহিত জার্মান দাশনিক হেগেলের (Hegel) মতবাদের মিশ্রণে 
সমাজতন্্বাদের এক নৃতন রূপ বিকশিত হইল। ইহার নাম সাম্যবাদ 
- (Communism ) এবং ইহার প্রবর্তক কার্ল A (Karl Marx) | 
aia জাতিতে ছিলেন জার্মান ইহুদী ; ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ায় তাহার 
জন্ম হইয়াছিল | বন (Bonn) ও বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ কালে 
' তিনি হেগেলের চিন্তাধারা দ্বার! প্রভাবিত হইয়া- 
ছিলেন। যৌবনে জার্মানীতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব 
আন্দোলনের সহিত তাহার যোগ ছিল। জার্মানী পরিত্যাগ করিয়া তিনি 
কিছুকাল প্যারিসে বাস করেন। সেখানেই তাহার ভবিষ্যতের সহকমী 
এঞ্জেলস্‌ (Frederick Engels)-44 সহিত তাহার পরিচয় হয়। এঞ্জেলস্ও 
জাতিতে জার্মান ছিলেন; ব্যবসায়ন্ত্রে কিছুকাল ইংলগ্ডে বাস করিয়া তিনি 
ইংরেজ সমাজতন্ত্রবাদিগণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মাক বেশীদিন 
প্যারিসে বাস করিতে পারেন নাই । ১৮৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দ প্যারিস হইতে নির্বাসিত 
হইয়। তিনি এঞ্চেলস্কে সঙ্গে লইয়া বেলজিয়মের অন্তর্গত ত্রীসেল্সে গমন 
করেন। ক্রমশঃ সমাজতন্তরবাদী রূপে সমগ্র ইউরোপে তাহার নাম স্থপরিচিত 
হইয়া পড়ে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জার্মান সমাজতন্ত্রবাদিগণের অনুরোধে 
“সাম্যবাদের ইস্তাহার” (Communist Manifesto) নামক পুস্তিকা রচনা 
করেন। সমাজতন্ত্রবাদের নৃতন রূপ ( অৰ্থাৎ সাম্যবাদ ) এই পুস্তিকায় সর্ব- 
প্রথম সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। অতঃপর তিনি aera যাইয়া তাহার সর্ব- 
শেষ গ্রন্থ ‘মূলধন’ (Capital) রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬৭ খুষ্টাৰে 
এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় 
তাহার মৃত্যুর পরে__যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে । অর্থনীতি ও 


সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ 


মান্সের জীবনী 
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কয়েক দিন পুর্বে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি (Non- 
Aggression Pact) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব কতখানি তাহা বিতর্কের বিষয়, কিন্ত 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে জার্মানীর আক্রমণাত্মক নীতির ফলেই আরম্ভ হইয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই । তবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
এই বিষয়ে পরোক্ষ দায়িত্ব আছে। তাহার! সময় 
থাকিতে জার্মানী ও ইটালীকে বাধা দেয় নাই। জাতিসঙ্ের প্রভাব ও মর্ধীদ। 
waa রাখিবার জন্য ইউরোপের শ্রেষ্ট শক্তিক্পে তাহাদের যাহা Fal উচিত 
ছিল তাহ! তাহার! করে নাই | 

ইউরোপে যুদ্ধারস্তের দুই বংসর পরে ‘RTA প্রাচ্যে” যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল 
জাপানের আক্রমণাত্মক নীতির ফলে। ইহার কয়েক বৎসর পুর্বে জাপান 
সমগ্র মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর চীনের কিয়দংশ অধিকার 
করিয়াছিল কিন্তু চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীনে 
'কুয়োমিন্টাঙ? সরকার জাপানের বিরুদ্ধ যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিল। কেবল 
মাত্র চীনে নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক agy 
স্থাপন জাপানের উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান “বৃহত্তর পুর্ব এশিয়া» 
(“Greater East Asia”) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিল। 

ইউরোপের যুদ্ধে ফ্রান্স জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে (১৯৪০) 
জাপান ফরাসী ইন্দো-চীনে (French Indo-China) ayy স্থাপন করিল 
(১৯৪০-১৯৪১)। ইতিমধ্যে জাপান জার্মানী ও ইটালীর সহিত সন্ধি করিয়াছিল 
(১৪৪০ ) | এই সন্ধি দ্বারা জার্মানী ও ইটালী “বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ায়’ নৃতন 
ব্যবস্থা প্রবর্তনে জাপানের ‘নেতৃত্ব’ স্বাকার করিল (“Germany and Italy 
recognised and respected the leadership of Japan in the 
establishment of a new order in Greater East Asia.”) 1 
জার্মানী ও ইটালীর সমর্থনে শক্তিমান হইয়া জাপান সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
গ্রাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ ( জুন, ১৯৪১) 


যুদ্ধের জন্য দায়িত্ব 


জাপানের নীতি 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ soit 

করিবার পর জাপানের স্থযোগ উপস্থিত হইল। ১৯৪১ খ্রষ্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে জাপান যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইউরোপের 
যুদ্ধ এতদিনে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) ৪ ১৯৩৯ শ্ীষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর মাসে 
ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, ১৯৪৫ Aaa আগস্ট মাসে টাও 
অবসান ঘটে । ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া__এই তিনটি মহাদেশ Titers 
পরিণত হইয়াছিল | পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই 
মহাসংগ্রামে জড়িত হইয়াছিল । এই যুদ্ধে এমন অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল atei 
মানুষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব | | 

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ (১৯৪০) ৪ যুদ্ধারস্তের পর কয়েক মাসের মধ্যেই 
জার্মান বাহিনী ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়ম, লুক্সেমবার্গ এবং 
অধিকার করিল (১৯৪০)| নরওয়েতে ব্রিটিশ 
বাহিনীর বিপর্যয় ঘটায় প্রধান মন্ত্রী নেভিল চাচিল 
চেম্বারলেন পদত্যাগ করিলেন এবং উইনস্টোন চাচিল ( Winston 
Churchill ) তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। যুদ্ধের শেষ পষন্ত চাচিল ইল 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধ পরিচালনায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি অমর 
কীতি লাভ করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি ee 
করিয়া জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন নাই, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া এঁক্যবদ্ধ সামরিক নীতি 
saad করিরাছিলেন | 

হিটলারের জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া ১৯৪০ Miwa জুন Bes 
মুসোলিনীর কর্তৃত্বাধীন ইটালী জার্মানীর মিত্ররূপে যুদ্ধে যোগদান টা 
ইতিমধ্যে জার্মান বাহিনী ফ্রান্সের এক বৃহৎ অংশ অধিকার ae 
প্যারিস অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া ফ্ৰান্স 
আত্মসমর্পণ করিল ( জুন, ১৯৪০ )। ফ্রান্সের শিল্পাঞ্চল সহ একটি বৃহৎ অংশ 
জার্মান বাহিনীর অধিকারে রহিল; বাকী অংশে সেনাপতি পিতেনের 

১৫ 


Rahs 


১৯০ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


রাজনীতি ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ এক Por মতবাদ প্রবর্তন করিল এবং এই মতবাদকে 
ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদী দল (Com- 
munist Party) গঠিত হইল । মানব-সমাজ 
বিভিন্ন অর্থ নৈতিক শ্রেণীতে (economic classes) বিভক্ত এবং এই শ্রেণী- 
গুলির মধ্যে সংঘাতের (class war) মধ্য দিয়াই শ্রমিক শ্রেণীর শাসন (rule 
of the proletariat) প্রতিষ্ঠিত হইবে__ইহাই মার্স-প্রবতিত সাম্যবাদের 
মূল কথা। 

মার্স-প্রবন্তিত সাম্যবাদ কোন ভৌগোলিক ব। জাতিগত সীমারেখা স্বীকার 
করে না, ইহা সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মতবাদ । Afama কোন দেশ নাই’ 
(“The working men have no country”), 
তাহারা সকল দেশেই বঞ্চিত ও নিধাতিত; স্থতরাং 
তাঁহারা দেশ ও জাতিনিবিশেষে সম্মিলিত হইয়া শ্রেণীসংগ্রাম (class war) 
চালাইবে। এই নীতি mt পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে মার্ক্স ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
আন্তর্জাতিক fir সঙ্ঘ (“International Working Men’s Associa- 
tion”) স্থাপন করেন। এই ara ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে শ্রমিকদের 
প্রতিনিধিগণ যোগদান করে এবং মার্ক্স স্বয়ং ইহার নিয়মকানুন ও কর্মসুচী 
রচন| করেন। কিন্তু মাক্সের সহিত নৈরাজ্যবাদী (Anarchist) বাকুনিনের 
(Bakunin) মতভেদের ফলে উক্ত সঙ্ঘ (ইহ! “First International” 
নামে পরিচিত হইয়াছিল ) দুর্বল হইয়া পড়ে। মাঝ্সের মৃত্যুর পর ১৮৮৯ 
খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ (Second International) 
প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে এই সঙ্ঘ ভাবিয়া পড়ে । ১৯১৯ 
ĝa রাশিয়ার সাম্যবাদিগণ তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ (“Third 
International’) স্থাপন করে| সমগ্র পৃথিবীতে সাম্যবাদী fada (world 
revolution) সংঘটন ইহার উদ্েশ্য ছিল। 

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ইউরোপের মধ্যে রাশিয়া দেশেই 
সাম্যবাদ সর্বপ্রথম সাফল্য লাভ করিয়াছিল | 


সাম্যবাদী দল 


সাম্যবাদী দলের কৰ্মপদ্ধতি 


রাশিয়ায় বিপ্লব ১৯১ 


“জার”শাসিত রাশিয়ার অবস্থা ৪ তিনশত বৎসর কাল (১৬১১- 
১৯১৭) রাশিয়া রোমানভ (Romanov) বংশীয় সম্রাটগণের (Czar বা Tsar). 
শাসনাধীন ছিল | ইউরোপের অন্যান্য দেশে পার্লামেপ্টীয় (Parliamentary), 
বা গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রবতিত হইলেও রাশিয়ায় 'জার*তত্ত্রের পতন- 
কাল পর্যন্ত সম্রাটের স্বেচ্ছাচারী শাসক ছিলেন | সম্রাটকে বলা হইত সমগ্র 
রাশিয়ার স্বেচ্ছাচারী অধিপতি (Autocrat of All the Russias) | 
উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বন্া বহিয়া গিয়াছিল, কিন্ত 
‘পবিত্ৰ’ (Holy) রাশিয়াতে এই বন্যার জল প্রবেশ 
করিতে পারে নাই ; জনসাধারণকে শাসনকাধে 
অংশগ্রহণের উল্লেখযোগ্য কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই, তাহাদের ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতাও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয় নাই । সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাগারের, 
রাজত্বকালে (১৮৫৫-১৮৮১) স্থানীয় শাসনকাধ (local government) AI 
স্থানীয় প্রতিনিধি-সভাগুলিকে (Zemstvo, Land Councils) কিছু ক্ষমতা। 
দেওয়া হইয়াছিল। রুশ-জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের পর রাশিয়া জাতীয় প্রতিনিধি- 
সভা (Duma) স্থাপন করিয়া পার্লামেন্টীয় শাসনের সুত্রপাত করিয়াছিল, কিন্তু 
নানা কারণে এই নৃতন ব্যবস্থা সাফল্যলাভ করে নাই। বিপ্লবের পুর্ব পর্যন্ত: 
'জীরের" নির্দেশে সরকারী কর্মচারিগণের (bureaucracy) সাহায্যে 
দেশ শাসন করিতেন, জনগণের নিকট তাহাদের কোন দায়িত্ব ছিল ait 
আইন প্রণয়ন সম্বন্ধেও সম্রাটের ইচ্ছাই প্রবল ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে 
প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের ও সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ প্রভাব feat) 
শিক্ষাক্ষেত্রে আলোচনার ও চিন্তার 


সম্রাটের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা: 


মন্ত্রীরা 


ংবাদপত্রের ক্ঠরোধ করা হইত | 


স্বাধীনতা ছিল না। 
রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থায় সামা, মৈত্রী ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভাব ছিল l 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাশিয়ায় দাসত্ব 
প্রথা (serfdom) প্রচলিত ছিল। সম্রাট দ্বিতীয় 
আলেকজাগ্ডার (১৮৫৫-১৮৮১) দাসত্ব প্রথা তুলিয়া foal কষকদিগকে ব্যক্তি- 


জনগণের আথিক দুরবস্থা 


১৯২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


গত স্বাধীনতা এবং জমির মালিকানা-ন্বত্ব প্রদান করেন। ইহাতে কৃষক 
শ্রেণীর সামাজিক ও আধিক অবস্থার খানিকট। উন্নতি হইলেও তাহাদের বহু 
অভাব অভিযোগ ছিল। ইউরোপের প্রগতিশীল দেশগুলির তুলনীয় sR- 
প্রধান রাশিয়! অর্থনীতিক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল, স্থৃতরাং জনসাধারণের দারিদ্র্যও 
বেশী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রাশিয়ায় শিল্পবিপ্ব আরম্ভ 
হয়। শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশ! সহানগুভূতিহীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
নাই। 
বিপ্লবের পুর্বভাষ £ রাশিয়ায় ১৯১৭ Jaa বিপ্লব একটি আকস্মিক 
Bal নহে, ইহা দীর্ঘকালব্যাপী বিপ্লব আন্দোলনের পরিণতি মাত্র । উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ার বিপ্লবী ভাবধারা নান! 
খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল । মাঝ্সপন্থী সাম্যবাদি- 
গণ, বাকুনিনপন্থী নৈরাজ্যবাদিগণ (Anarchists), Zyl ও ধ্বংসকাধে বিশ্বাসী 
নিহিলিস্টগণ (Nihilists), নরমপন্থী সংস্কারকগণ বিভিন্ন আদর্শ ও কর্মস্থচীর 
অন্থসরণ করিত। তাহাদের মধ্যে এক্য ছিল না, ‘জার’-তন্তরের স্থদৃঢ় ভিত্তি 
বিধ্বস্ত করিবার উপযোগী শক্তিও তাহারা সঞ্চয় করিতে পারে নাই । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাগার (১৮৫৫-১৮৮১) 
শাসনক্ষেত্রে ও সমাজ-ব্যবস্থায় কিছু কিছু সংস্কার প্রবর্তন করেন। এজন 
তাহাকে “দুক্তিদাতা সম্রাট’ (Czar Liberator) বলা হইত । কিন্ত বিগ্রবীরা 
তাহার প্রবতিত সংস্কারে AA না হইয়া তাহাকে হত্যা করে। ফলে পরবর্তী 
FAG তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকালে (১৮৮১-১৮৯৪) সংস্কারের শ্রোত 
রুদ্ধ হয় এবং “জার*-তন্ত্র বিপ্রবিগণকে নির্যাতন দ্বারা নিজেকে শক্তিশালী 
করিবার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪-১৯১৭) প্রথমে স্বৈরাচারের 
উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন-পদ্ধতি অক্ষুণ্ন রাখিতে চেষ্টা! করেন, কিন্তু রুশ-জাপান 
যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ‘জার'-তস্তর দুর্বল হইয়া পড়িলে তাহাকে প্রাচীন নীতি 
খানিকটা পরিবর্তন করিতে হয়। 
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় একটি ছোটখাট বিপ্লব সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় 


বিপ্লবীদের মধ্যে অনৈক্য 


রাশিয়ায় বিপ্লব ১৯৩ 


নিকোলাস সংস্কারপন্থীদের দাবী অগ্রাহ করিলে তাহাকে হত্যা করার চেষ্টা 
হয়। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল বটে, কিন্ত দেশের 
নানাস্থানে দাদ্দাহাঙ্গামা হইল এবং সম্রাটের দ্বিতীয় নিকোলাসের নীতি: 
পিতৃব্য নিহত হইলেন। তখন সম্রাট জাতীয় প্রতিনিধি-সভা (Duma) 
আহ্বানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৪০৬-১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পরপর দুইটি 
জাতীয় প্রতিনিধি-সভার অধিবেশন হইল, কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে দলগত. 
বিরোধের ফলে ইহারা কোন গঠনমূলক কাধ করিতে বা 'জার-তন্ত্রের ক্ষমতা 
সঙ্কুচিত করিতে পারিল না। ক্রমে প্রতিক্রিয়াশীল দলের দ্বারা সমধিত 
সরকার পুনরায় শক্তিসঞ্চয় করিল। তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় প্রতিনিধি-সভা 
সম্রাটের স্বেচ্ছাচার মানিয়া লইল। সাময়িকভাবে বিশ্নবের অগ্নি নির্বাপিত 
হইল | 

১৯১৭ Qaa fasta ( Russian Revolution of 1917) 2 
বিগরবের আগুনে নৃতন ইন্ধন জোগাইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় | 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ট্যানেন্বার্গের যুদ্ধে ( Battle of 
Tannenberg) জার্মান সেনাপতি হিণ্ডেন্বার্গ (Hindenburg) রাশিয়ার 
বাহিনীকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন | পরবৎ্সর রাশিয়া পুনঃপুনঃ পরাজিত 
হয় এবং পোল্যাণ্ড গ্যালিপিয়া (Galicia) ও 
বাণ্টিক সাগরের তীরবর্তী প্রদেশগুলি রাশিয়ার 
ZOE হয়। ফলে রাশিয়ার শাসনযন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল, সম্রাটের 
মর্যাদা HA হইল, জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের আগুন GUIS হইতে 
লাগিল। বিপ্লবীরা “জীর'তন্ত্রের এই দুদিনে নৃতন উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইল । ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সৈন্যদল প্রথমে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে 
সাফল্যলাভ করিলেও শেষে হিগ্ডেনবার্গের অধীন জার্মান বাহিনী ইহার পথ 
রোধ করিয়। দাড়াইল। 

সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস ফরাসীরাজ ষোড়শ লুইর মত দুর্বল প্রকৃতির 
লোক ছিলেন; দেশের সন্কটকালে দৃঢ়হস্তে শীসনত্রী পরিচালনা করিবার মত 


১৩ 


বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় 


১৯৪ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও দূরদৃষ্টি তাহার ছিল ন1। রাস্পুটিন (Rasputin) নামক 
এডি এক দুশ্চরিত্র, স্বার্থপর সন্গযাসীর (monk) পরামর্শে 

তিনি অনেক গুরুতর কাজ করিতেন | যখন দেশে 
অরাজকতার পূর্বাভাষ দেখা গেল, খাদ্যাভাবে দাঙ্বাহাঙ্গাম। আরম্ভ হইল, 
বারংবার পরাজয়ে সৈন্যদলের মনোবল ভান্দিয়া গেল, তখনও তিনি মৌলিক 
রাজনৈতিক সমস্ত! সমাধানের Ga কোন চেষ্টা করিলেন al! 

১৯১৭ খ্ৰীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রমিকদের ধর্মঘট উপলক্ষ করিয়া বিপ্লব 
আরস্ত হইল। সৈন্যের] ধর্মঘট দমন al করিরা বরং শ্রমিকদের প্রতি 
রি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। জাতীয় 

প্রতিনিধি-সভা একটি অস্থায়ী সরকার (Provi- 
sional Government) প্রতিষ্ঠা করিল | মার্চ মাসে সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ 
করিলেন; স্বেচ্ছাচারী “জার*-তন্্র বিলুপ্ত হইল | 

নবস্থাপিত অস্থায়ী সরকার উদারনৈতিক ভাবধারা! দ্বার! অনুপ্রাণিত এবং 

পার্লামেন্ট Ya গণতন্ত্রের (Parliamentary Democracy) পক্ষপাতী fga 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত RI এই সরকার যে সকল শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিল 
তাহাতে বিপ্লবীরা Awe হইল Al | সমাজতন্তরবাদের ঢেউ উদারনীতির দেওয়াল 


বত ভার্দিয়া ফেলিল।* দেশের বিভিন্ন অংশে শ্রমিক 
ও সৈন্যদের সঙ্ঘ (Soviet) গঠিত হইল 1 সৈন্তদরলে 
নিয়ম ও শৃঙ্খল! বিলুপ্ত হইল। অস্থায়ী সরকার হইতে উদারনৈতিক সংস্কার- 
পন্থীদিগকে সরাইয়া দিয়! তাহাদের স্থানে সমাজতন্্রবাদীদিগকে স্থাপন করা 
হইল। জার্মানদের বিরুদ্ধে নূতন আক্রমণ ব্যর্থ হইল। রাশিয়ার দুর্দশায় 
উৎসাহিত হইয়া পোল্যাও ও ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। 
সমাজতন্ত্রবাদীরা ক্ষমতা অধিকার করিলেও তাহাদের মধ্যে এক্য ছিল 
all একদল ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র গঠনের 
পক্ষপাতী ছিল । ইহাদিগকে Mensheviks বলা হইত। ইহাদের নেতা 


*Socialism began to break in upon feeble liberal defences.” 


রাশিয়ায় বিপ্লব ১৯৫ 


কেরেনৃস্থি (Kerensky) অস্থায়ী সরকারের সভ্য ছিলেন। অপর দল 
(Bolsheviks) ছিল চরমপন্থী। এই দল গণতান্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে 
হিংসামূলক পদ্ধতিতে শ্রেণী-সংগ্রাম (class war) দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
জন্য ব্যগ্র ছিল। দুই দলের প্রতিদন্িতায় চরমপন্থীদের জয় হইল। ১৯১৭ 
gaa নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটিল। 
কেরেনৃস্কি ও তাহার সমর্থকগণ অস্থায়ী সরকার 
হইতে বিতাড়িত হইলেন, বলশেভিক নেতা লেনিন (Lenin ) ও টরটুক্কি 
(Trotsky) রাশিয়ার শাসনভার কাড়িয়া লইলেন। রাশিয়ায় সাম্যবাদী 
দলের (Communist Party) শাসন আরভ হইল। 

লেনিন (১৯১৭-১৯২৪ ) লেনিনের aps নাম ছিল ভাডিমির 
ইলিয়িচ উলিয়ানোভ (Vladimir Ilyich Ulyanov)! তিনি দীর্ঘকাল 
রাশিয়ায় বিপ্লব আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ১৯০৩ 
খ্ৰীষ্টাব্দ তিনি লণ্ডনে বলশেভিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
গোড়ার দিকে তিনি স্থইজাল্যাণ্ডে ছিলেন এবং সেখান হইতে জার্মানীর 
গোপন সহায়তার স্থযোগে যুদ্ধবিরোধী পুস্তিকাদি রাশিয়ায় প্রেরণ করিতেন | 
লেনিন যুদ্ধবিরোধী ছিলেন, কিন্ত যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় ন! ঘটিলে tate’ 
তন্ত্রের ধ্বংসন্তুপের উপরে সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। 

রাশিয়ায় বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর জার্মানীর সাহায্যে লেনিন BBA গু 
হইতে রাশিয়ায় উপস্থিত হন (এপ্রিল, ১৯১৭)। লেনিনের নেতৃত্বে RAN 
রাশিয়াকে যুদ্ধ হইতে সরাইয়! লইবে, ইহাই ছিল জার্মানীর আশা। এই 
আশা ব্যর্থ হর নাই । ১৯১৭ ATI নভেম্বর মাসে ক্ষমতা হস্তগত করিয়। 
লেনিন ডিসেম্বর মাসে জার্মানীর সহিত যুদ্ধ বন্ধ 
করিলেন; কয়েকমাস পরে (মার্চ, ১৯১৮) রাশিয়া 
ও জার্মানীর মধ্যে স্থায়ী সন্ধি (Treaty of Brest-Litovsk) স্বাক্ষরিত হয় | 
এই সন্ধি দ্বারা রাশিয়া পোল্যাণ্ড ও বাণ্টিক সাগরের তীরবর্তী প্রদেশ গুলির 
(Esthonia, Livonia, Courland, Lithuania) উপর সমুদয় দাবী 


সাম্যবাদী দলের জয় 


জামানীর সহিত সন্ধি 


১৯৬ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


পরিত্যাগ করে এবং ফিনল্যাণ্ড ও জঙ্জিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে। এই 
সন্ধি জার্মানীকে পুর্ব সীমান্তে (Eastern Front) qa পরিচালনার দায়িত্ব 
হইতে অব্যাহতি দিল এবং জার্মানীর সমগ্র সামরিক বল পশ্চিম সীমান্তে 
(Western Front) কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হইল। রাশিয়া কর্তৃক পরিত্যক্ত 
অঞ্চলে জার্মানীর অর্থ নৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। অবশ্য পরে মিত্র- 
শক্তির নিকট পরাজয়ের ফলে জার্মানী এই সুযোগের সদ্ধাবহার করিতে পারে 
নাই। রাশিয়ার পক্ষে এই সন্ধি বিশেষ ক্ষতির কারণ হইলেও বলশেভিক 
দলের পক্ষে ইহা বিশেষ লাভজনক হইল। রাশিয়া Rgs রাজ্যখণ্ড 
হারাইল বটে, কিন্ত বলশেভিক দলের পক্ষে যুদ্ধের চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত 
হইয়া আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সাফল্যের জন্য oz করা! সম্ভব হইল। তখন 
সাম্যবাদী দল রাজ্যরক্ষা অপেক্ষা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্তই বেশী ব্যগ্র ছিল।* 

রাশিয়ায় সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় লেনিনের প্রধান সহযোগী ছিলেন 
al প্রথমে তিনি লেনিন-বিরোদী Menshevik wage ছিলেন | 
are বিপ্লব আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরে তিনি ক্যানাডা 


হইতে রাশিয়ায় আগমন করেন এবং প্রতিভ। ও 
কর্মদক্ষতা বলে নেতৃত্ব লাভ করেন। তিনি নবস্থাপিত সাম্যবাদী রাষ্ট্রে 


পররাষ্ট্রসচিব (Foreign Commissar) ছিলেন এবং লালফৌজ (Red 
Army) সংগঠন করিয়াছিলেন। 

লেনিনের ছয় বৎসরব্যাপী শাসনকালের প্রথমদিকে তিনি সাম্যবাদের 
মূলনীতি অনুযায়ী অর্থনীতিক্ষেত্রে AMA বহু সংস্কার প্রবর্তন করেন। 
নানাবিধ সংস্কার কৃষকেরা জমির মালিক হইল। শ্রমিকেরা কল- 


কারখানার মালিক হইল। রাষ্ট্রের সহিত ধর্মের 
সম্বন্ধ ছিন্ন কর! হইল। ব্যক্তিগত বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল। ব্যক্তিবিশেষের 


*“There is no socialist who will not sacrifice his fatherland for the 
triumph of the Social Revolution.” 


রাশিয়ায় বিপ্লব ১৭৭ 


দ্বারা পরিচালিত দোকানগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। aefa তুলিয়৷ 
দেওয়া হইল। 

এই সকল আকন্সিক পরিবর্তনের ফলে রাশিয়ার সমাজ ও অর্থ নৈতিক 
বাবস্থা সম্পূর্ণ ভাদ্দিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। রুষকগণের বিরোধিতায় 
শস্তোংপাদন কিয়া গেল, শহর অঞ্চলে প্রচণ্ড খাগ্ঠাভাব দেখা দিল। 
ইউরোপের অন্যান্য দেশ বিপ্লবী রাষ্ট্রের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিল | 
যুদ্ধে যাহারা রাশিয়ার সহযোগী ছিল তাহারা রাশিয়ার যুদ্ধ পরিত্যাগে অসমস্তষ্ট 
হইল এবং 'জার"তন্্ে স্থানে সাম্যবাদী শাসন স্বীকার করিয়া লইল না। 
রাশিয়ার অভ্যন্তরে__বিশেষতঃ দক্ষিণ রাশিয়ায়__ জান fee 
সাম্যবাদী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে wa ও বিদ্রোহ প্রতিবিধ্নব 
আরম্ভ হইল । প্রতিবিপ্রবীদের ( counter- 
revolutionaries ) সহিত মিত্রপক্ষের যোগাযোগ fea) এশিয়ায় রাশিয়ার 
সাম্রাজ্য ভার্দিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। একদল জেক (Czech) সৈন্য 
সাইবেরিয়ায় প্রবেশ করিল। পূর্বদিক হইতে জাপান সাইবেরিয়া আক্রমণ 
করিল। ব্রিটিশ বাহিনী আর্বেঞ্জেল (Archangel) অধিকার করিল। স্ত্রাট 
নিকোলাস ও তাহার পরিবারবর্গ সাইবেরিয়ায় সাম্যবাদিগণ কর্তৃক নিহত 
হইলেন (জুলাই, ১৯১৮) | 

১৪২১ খীষ্টাব্দের মধ্যে সাম্যবাদী সরকার এই সকল বিপদ হইতে মুক্ত 
হইল; এক্যের অভাবে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ব্যর্থ হইল, নানা কারণে 
বৈদেশিক আক্রমণের অবসান হইল । রাশিয়ার সর্বত্র সাম্যবাদী দলের প্রভাব 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইল । কিন্ত বিনা অত্যাচারে ও 
রক্তপাতে এই কার্য সিদ্ধ হয় নাই। ১৯১৮ 
Hote হইতে ১৯২২ BTI মধ্যে ১৩,০০০ লোকের মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল 
বলিয়া সরকারী বিবৃতিতে স্বীকার কর! হইয়াছে। 

দেশের ক্রমবর্ধণীন আথিক ছুরবস্থায় চিন্তিত হইয়া লেনিন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 
গৌড়া সাম্যবাদী মতের পরিবর্তে নূতন নীতি (New Economic Policy, 


সাম্যবাদী দলের জয় 


১৯৮ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 
সংক্ষেপে N. E. P.) গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অধিকার এবং 
পতন অর্থনৈতিক বা জমিতে seq মালিকানা স্বত্ব আং meets 
স্বীকার করা হইল। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য 

বৈদেশিক মূলধন আনয়নের ব্যবস্থা করা হইল। রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্যবাদী 
দলের একচেটিয়া অধিকার (Communist dictatorship) বজায় রহিল, 
fra অর্থনীতিক্ষেত্রে বাস্তবতার ভিত্তিতে পুরাতন ব্যবস্থার সহিত খানিকটা 
ASD রক্ষা করিতে হইল। 

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে লেনিন পশ্চিমে জার্মানীর নিকট খানিকটা নতি 
স্বীকার (Treaty of Brest-Litovsk) করিলেও পুর্বে যথেষ্ট সাফল্যলীভ 
করেন। সাইবেরিয়া এবং মধ্য এশিয়া পুনরায় রাশিয়ার অধিকারভুক্ত হইল । 
উক্রেইন (the Ukraine) এবং ককেশাস পর্বতের অপর দিকে অবস্থিত 
পররাষ্ট্রনীতি প্রদেশগুলিতে রাশিয়ার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 

হইল | পোল]াও এবং বান্টিক সাগরের তীরবর্তী 

নবস্থাপিত রাষ্ট্রগুলির সহিত রাশিয়ার সন্ধি স্থাপিত হইল। কিন্তপোল্যাণ্ডের 
সহিত সন্ধির ফলে (Treaty of Riga, ১৯২১) পশ্চিম রাশিয়ার একটি বৃহৎ 
অংশ পোল্যাণ্ডের অন্তভূক্তি হইল। অন্যান্য দেশের সহিত কুটনৈতিক সম্বন্ধ 
ও বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য লেনিন চেষ্টা করেন | ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড, 
ফ্রান্স ও ইটালী রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকার স্বীকার করিয়া লইল। 
ইতিপূর্বেই ইউরোপের কয়েকটি দেশ রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য সন্ধি 
করিয়াছিল | 

স্ট্যালিন (Stalin), ১৯২৪-১৯৫৩ ৪ লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর 
রাশিয়া কিছুকাল তিনজন সাম্যবাদী নায়কের (Triumvirate) দ্বারা শাসিত 
হয়; ইহাদের নাম স্ট্যালিন, কামেনেভ (Kamenev) এবং জিনোভিয়েভ 
(Zinoviev)! প্রতিদ্বন্দিতায় পরাজিত হইয়া Bf বিতাড়িত হন। পরে 
তিনি মেক্সিকোতে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। সেইখানেই আততায়ীর 
হস্তে তাহার মৃত্যু ঘটে | 


এদিকে স্ট্যালিন কামেনেভ ও জিনোৌভিয়েভকে 


রাশিয়ায় বিপ্লব ১৯৯ 


বিতাড়িত করিয়। স্বয়ং সর্বময় কর্তৃত্ব অধিকার করেন (১৯২৯)। মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত (১৯৫৩) রাশিয়ায় তাহার অপ্রতিহত প্রভূত্ব TFA ছিল। 

paa সামাবাদে আন্তর্জাতিকতা৷ প্রবল ছিল; তিনি মনে করিতেন যে 
সমগ্র পৃথিবীতে সামাবাদী বিপ্লব (world revolution) না ঘটিলে একমাত্র 
রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লব সাফল্যলাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ মাঝের 
মতে যে সকল দেশে শিল্পবিপ্রব ঘটিয়াছে সেই সকল 
দেশই সাম্যবাদী বিপ্রবের পক্ষে প্রশস্ত ক্ষেত্র; কিন্তু উনিও হারে 
রাশিয়া ছিল কুষিপ্রধান দেশ__শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম 
ইউরোপের তুলনায় অনগ্রসর | স্ট্যালিনের মত ও পথ ছিল ভিন্ন। তিনি 
মনে করিতেন যে পৃথিবীর অন্তত বিপ্লব না ঘটিলেও রাশিয়ার মত বিশাল 
দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব সফল হইতে পারে এবং কষিপ্রধান রাশিয়াকে সরকারী 
প্রচেষ্টা দ্বার! শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা সম্ভব | 

রুধিতে এবং শিল্পে রাশিয়ার উৎ্পাদন-শক্তি বৃদ্ধির জন্য দুইটি পঞ্চবার্ষিকী 
পরিকল্পনা (Five-Year Plans, ১৯২৮-১৯৩২, ১৪৩৩-১৯৩৮) করা হয়। 
পরিকল্পনার রূপায়ণে বিদেশী মূলধন এবং বিদেশী কারিগরের সাহায্য নেওয়া! 
হইয়াছিল। নানা বাধাবিদ্র সত্বেও পরিকল্পনা দুইটি 
সাফল্য লাভ করে ; রাশিয়ার অর্থ নৈতিক অবস্থা 
বিশেষ উন্নতিলাভ করে, সামরিক ক্ষেত্রেও রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হয়। কিন্ত 
এই বিরাট পরিবর্তনের ফলে Fat শ্রেণীকে বহু দুঃখ ও নিষাতন সহ করিতে 


অর্থ নৈতিক উন্নতি 


হইয়াছিল 
১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন সংবিধান (Constitution) প্রবর্তিত হইল। 


কিন্তু সাম্যবাদী দলের একচেটিয়া প্রভুত্বের কোন 
পরিবর্তন হইল Al | ছলে বলে কৌশলে রাজনৈতিক 
প্রতিদবন্দীদিগকে সরাইয়। দিয়া স্ট্যালিন নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখিলেন। 
রোনানভ বংশের কোন সম্রাট স্ট্যালিনের ন্যায় ক্ষমতাশালী ছিলেন না। 
পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে স্ট্যালিন বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ করিতেন। 


নূতন সংবিধান 


Pe আধুনিক পুথিবীর ইতিহাস 


১৯৩১ খ্রষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিলে তিনি বাধা দিতে পারেন 
নাই, বরঞ্চ ও অঞ্চলে রেলপথের ( Chinese Eastern Railway ) +ý% 
টানে জাপানকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ag সময়েই 
বহির্মঙ্গোলিস্কা (Outer Mongolia) এবং 
সিংকিয়াং ( Sinkiang, Chinese Turkestan ) প্রদেশে রাশিয়ার কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম জার্মানীতে হিটলারের ( Hitler ) ক্ষমতালাভের 
(১৯৩৩) পর জাপানের সহিত জার্মানীর গুপ্ত যোগাযোগ ঘটে এবং 
পোল্যাণ্ডের সহিত জার্মানীর চুক্তি হয়। জাৰ্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে 
রাশিয়াকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে স্ট্যালিন ফ্রান্স ও জেকো-শ্লোভাকিয়ার 
সহিত অনাক্রমণ চুক্তিতে (Non-Aggression Pact) আবদ্ধ হন। ১৯৩৪ 
Bice রাশিয়া aferre (League of Nations ) যোগদান করে। 
অতঃপর জার্মানী ও জাপানের মধ্যে সাম্যবাদী-বিরোধী চুক্তি ( Anti- 
Communist Pact ) স্বাক্ষরিত হয় (১৯৩৬ ); পরে ইটালী এই চুক্তিতে 
যোগদান করে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন আক্রমণ করে। পরবৎ্সর 
জার্মানী অষ্রিয়া গ্রাস করে। জেকো-ক্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ড জার্মানীর 
কবলে পতিত হইবার উপক্রম হইলে রাশিয়া জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ 
চুক্তিস্থত্রে আবদ্ধ হয় (১৯৩৯)। অতঃপর ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর 
হইল। 
রাশিয়ার বাহিরে সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রভাব (১৯১৭-১৯৩৯ ) ৪ 
লেনিন এবং Behe সমগ্র পৃথিবীতে সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৯১৯ 
Mra তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ (“Third International”, 
Commintern ) গঠিত হইয়াছিল এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে 
শামাবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। এই সময়ে জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, হাঙ্গেরী 
ও চীন দেশে সাম্যবাদের উল্লেখযোগ্য প্রসার দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শেষ পৰন্ত 
এই সকল দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটে নাই। বরঞ্চ জার্মানী ও ইটালীতে 


ইউরোপ ও এশিয়া বর 


ফ্যাসিবাদ’ ( Fascism ) প্রবল হইল এবং চীনে “কুয়োমিন্টাউ, ( Kuomin- 
tang) নামে পরিচিত জাতীয়তাবাদী দল সুপ্রতিষ্ঠিত হইল । রাশিয়ার সংলগ্ন' 
বাণ্টিক-তীরবর্তী নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রুলিতেও সাম্যবাদ প্রবল হয় নাই। 
প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্বে একমাত্র রাশিয়া ব্যতীত অন্য কোন দেশে 


সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটে নাই | 
অনুশীলনী 


I. What do you know about the life and views of Karl Marx ? 


(কার্ল মাক্সের জীবনী ও মতবাদ সম্বন্ধে কী জান? 


Narrate the circumstances leading to the Russian Revolutions of 
1917. How did it affect (a) Russia, and (b) the world ? 
(১৯১৭ খ্ৰীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব যে সকল ঘটনার ফলে দেখা দেয় সেগুলি বিবৃত কর), 
(ক) রুশিয়া ও (৭) পৃথিবীকে এই বিপ্লব কী ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল ?) 
Write notes on: (a) Lenin, (b) Trotsky, (c) Stalin, 


(টাকা লিখ£ (ক) লেনিন, (খ) RA, (গ) ষ্ট্যালিন। ) 


দশম অধ্যায় 
STATA ও এশিয়া (১৯১৯-১৯৩৯ ) 


জার্মানী (১৯১৯-১৯৩৯) ১৯১৮ ANTI নভেম্বর মাসে সম্রাট 
দ্বিতীয় উইলিয়মের সিংহাসন ত্যাগের পর জার্মানীতে সাধারণতন্ত্ ( Repub- 
lic) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং atasati AIRE দলের (Social 


২০২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


Democratic Party ) নেতা এবাট (Ebert ) রাষ্রপতির (President) 
পদ গ্রহণ করেন। তখন জার্মানীর সামরিক বল পরাজয় ও নৌ-বিদ্রোহের 
ফলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িয়াছে, জার্মানী বিজয়ী «wa নিকট বিনা are 
আত্মসমর্পণ করিয়াছে, দেশের অভ্যন্তরে খাগ্ভাভাবগীড়িত জনসাধারণ অশান্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। রাশিয়ায় ইতিপূর্বে সাম্যবাদী বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে এবং 
তাহার প্রভাব জার্মানীতে প্রবেশ করিতেছে । জার্মানীর সাম্যবাদী দল 
নবগ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্্র বিনষ্ট করিয়া রাশিয়ার অনুকরণে বিপ্লব আনয়নের 
জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু এই চেষ্টা সফল হইল al 
(১৯১৯)। অতঃপর নবনির্বাচিত জাতীয় প্রতিনিধি- 
সভা saata (Weimar) শহরে সম্মিলিত হই একটি সংবিধান 


(Constitution) প্রস্তুত করিল ( জুলাই, ১৯১৯ )। এই সংবিধান অনুসারে 
জার্মানী একটি গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে (Federation 
States) পরিণত হইল। 


নানা কারণে ওয়েমার সাধারণতন্ত্র ( Weimer Republic ) স্থায়িত্ব লাভ 
করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, ভার্সাইর সন্ধির সর্তগ্ুলি জার্মান জাতির 
পক্ষে চরম ক্ষতি ও অপমানের কারণ হইল। নিরুপায় জার্মান জাতি মনে 
নিদারুণ ক্ষোভ পোষণ করিতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের পর জার্মানীর 
আথিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। মিত্রশক্তিদিগকে যুদ্ধের 
অর ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দিতে হইল। মূলধনের 

অভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া গেল। জার্মান 


মুদ্রা মার্কের ( mark ) মূল্য অত্যন্ত Fai গেল; ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গে 
শক্তিবৃদ্ধি হইল এবং 


"নূতন সংবিধান 


of Republican 


ল। তৃতীয়ত, সাম্যবাদী দলের 
তাহাদের প্রতিদন্দিতার সঘণজতন্ত্রবাদী গণতান্ত্রিক দল 
দুর্বল হইয়া! পড়িল। সাধারণতস্ত্রের দুর্বলত। হি 


টলারের অভ্যুদয়ের পথ উন্মুক্ত 
করিল। 


১৯২৫ Qia লোকার্নো৷ সন্ধি (Treaty of Locarno) দ্বারা 


ইউরোপ ও এশিয়া ২০৩ 


আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানীর মর্যাদা আংশিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্িত হয়। ফ্রান্স, 
ইংলও, ইটালী, জার্মানী ও বেলজিরম এই সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছিল । জার্মানী 
আলশাস-লোরেনের উপর দাবী পরিত্যাগ করিয়া 
এবং রাইন উপত্যকায় ( Rhineland) সমরায়োজন 
না রাখিতে Ass হইয়া ফ্রান্স ও বেলজিয়মের আশঙ্কা দূর করিল। ফ্রান্স ও 
জার্জানী পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। ১৯২৬ 
Daca জার্মানী জাতিসজ্বের (League of Nations) সভ্য হইল এবং ইহার 
পরিষদে (Council) স্থায়ী আসন লাভ করিল | 

ইতিমধ্যে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল, 
জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদী দল (National Socialist বা Nazi দল ) ক্ৰমশঃ 
শক্তিসঞ্চম করিতেছিল। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা আযাডল্ফ্‌ হিটলার ( Adolf 
Hitler ) জাতিতে_ জার্মান এবং অস্রিয়া সাত্রাজ্যের 
প্রজা ছিলেন । শিক্ষালাভের স্থযোগ না পাইয়া 
তিনি রাজমিন্্ীর কাজ করিতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে 
আন্দোলন আরম্ভ করেন | ১৪২৩ Aea ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টায় ব্যর্থ 
হইয়া তিনি কারারুদ্ধ হন। কারাগারে তাহার বিখ্যাত আত্মজীবনী “আমার 
সংগ্রাম” (Mein Kampf, “My Struggle” ) রচিত হয় এবং ১৯২৫ 
খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তাহার রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও 
কর্মস্থচীর পরিচয় পাওয়া যায়। 

কারামুক্তির পর হিটলার পুনরায় রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করেন। 
এই আন্দোলনে ভীতিপ্রদর্শন, গুণ্ডামি, নরহত্যা প্রভৃতি অন্তর ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। কিন্তু হিটলার জার্মান জাতিকে আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন ঃ 
জার্সানভাষাভাবী বিপুল জনসংখ্যাকে একাবদ্ধ 
করিয়া একটি বৃহৎ রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে; 
ভার্সাই এবং সেন্ট জারমেনের সন্ধি বাতিল করিয়া জার্মান জাতির অপমান 
ক্ষালন করিতে হইবে $ জার্মানীর জন্য পুনরায় ওুপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠন 


পররাষ্ট্র নীতি 


নাৎসী দলের উৎপত্তি 


হিটলারের নীতি 


২০৪ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 
করিতে হইবে ; জার্মানীতে শক্তিমান কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন এবং জাতীয় 
সৈন্যদল গঠন করিতে হইবে | হতাশাগীড়িত জার্গান জাতি এই কর্মস্থচী 
দারা আকৃষ্ট হইয়া নাৎসী দলের প্রতি অনুকুল হইল । ১৯৩০ Seay সাধারণ 
নির্বাচনে জাতীয় প্রতিনিধি-সভায় ( Reichstag ) নাৎসীদলের সভ্য-সংখ্য। 
বৃদ্ধি পাইয়া ১২ হইতে ১.৭ হইল। ছুই বৎসর পরে Aa জাতীয় 
প্রতিনিধি-সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইল। তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের খ্যাতনামা সেনাপতি হিওেন্বার্গ। তিনি হিটলারকে প্রধান 
মন্ত্রী (Chancellor) নিযুক্ত করিলেন (জাঙ্গয়ারী, ১৯৩৩)। কয়েক 
মাসের মধ্যেই সাম্যবাদী দল ও সমাজতন্তরবাদী দলকে 
দমন করিয়া নাংসীর! সমুদয় ক্ষমতা হস্তগত করিল। 
১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে হিণ্ডেন্বার্গের মৃত্যু হইল। তখন হিটলার স্বয়ং 
রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী হইলেন | রাশিয়া এবং ইটালীর মত জার্মানীতেও 
একটি রাজনৈতিক দলের হস্তে শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইল | 
নায়ক ( Fuhrer ) স্বৈরাচারী শাসক রূপে সমগ্র 
লাগিলেন। 
নাৎনী-শাসনে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পররাষ্ট্রনীতির আমূল 

পরিবর্তন ঘটিল। জাতীয় anaeza ( National Socialism ) 
সামাবাদের (Communism ) সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, asak হিটলারের 

আমলে জার্মানীতে সাম্যবাদ বিলুপ্ত হইয়াছিল। 
নাৎসী শাসনের ফল ; ; R 

উনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক ভাবধারা 
(Liberalism ) নাৎসীরা দুর্বলতার চিহ্ন বলিয়৷ মনে করিত। স্বতরাং 
জার্মানীতে অতি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রবল হইল। ইহার অন্যতম ফল প্রচণ্ড 
ইহুদী-বিদ্বেষ। নাংসীরা মনে করিত যে জার্মান জাতি আর্ধবংশসভভৃত এবং 
অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনাধবংশসম্তৃত ইহুদীদিগকে জার্মানীর শক্ররূপে 
গণ্য করিয়া নাৎসীরা নির্যাতনের বস্তা প্রবাহিত করিল। লক্ষ লক্ষ ইহুদী 
নিহত হইল। Jia উপরও নাৎসীদের আক্রমণ চলিল | 


হিটলারের ক্ষমতালাভ 


সেই দলের 
জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে 


ইউরোপ ও এশিয়া ২০৫ 


নাত্সী-শাসনে জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইরাছিল। সরকারী 
প্রচেষ্টার ফলে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির শ্রীবৃদ্ধি হইল । জার্মানীকে যাহাতে 
কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে না হয় সেজন্য 
১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Four-Year Plan) প্রবর্তন 
কর! হইল। যুদ্ধ দ্বারা পররাষ্ট্রনীতি* সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে দেশের 
সমুদয় আখিক সম্পদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইল | 
ইটালী (১৯১৯-১৯৩৯) £ ইটালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান 
করিয়! জয়ী হইয়াছিল এবং ইটালীর প্রধান মন্ত্রী অর্লেণ্ডে| প্যারিস বৈঠকে" 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন | কিন্তু বুদ্ধের 
সময় ইটালীতে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
বিশৃঙ্খল! দেখা দিয়াছিল। বুদ্ধের পর জনসাধারণের ধারণা হইল যে ইটালী 
অন্যান্ত মিত্রশক্তির মত লাভবান হয় নাই । নবস্থাপিত সুগোক্সীভিয়ার সহিত 
ফিউম (Fiume) শহরের অধিকার লইয়া বিরোধ ঘটিলে এই ধারণা প্রবল 
হইল। দেশব্যাপী অসন্তোষের সুযোগ লইয়া মুসোলিনীর (Benito Musso- 
1171) নেতৃত্বাধীনে ‘ফ্যাসিবাদী’ (Fascist) দল শাসনক্ষমত! কাড়িয়া লইল। 
হিটলারের মত মুসোলিনীও প্রথম জীবনে শ্রমিক ছিলেন | সমাজতন্ত্রবীদ 
প্রচারের অপরাধে তিনি সুইজার্লাণ্ডে নির্বাসিত হন। ইটালী যাহাতে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে CHAT তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্ধ 
চাঁলাইয়াছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ 
করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মিলান (Milan) শহরে “ফ্যাসিবাদী” 
দলের প্রথম সম্মেলন হয়। ক্রমশঃ এই দলের ASTRA বাড়িতে থাকে | 
১৯১৯ খ্রীষ্টাবে সভ্য-সংখ্যা ছিল ১৭,০০০ 7 ১৯২১ 
Beier এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হইল ৩০০,০০০।  সুসালিনীর ক্ষমতা লাভ 
১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ফ্যাসিবাদী’ বাহিনী (19015517105) রোম 
অভিমুখে যাত্রা করিল। দেশকে গৃহযুদ্ধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপায়াস্তর 
* একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


গণতন্ত্রের পতন 


২০৬ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


না দেখিয়া! ইটালীর রাজা ঘুসোলিনীর হস্তে শাসন-ক্ষমতা সমর্পণ করিলেন | 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় (১৯৪৩) পর্যন্ত মুসোলিনী ইটালীর স্বেচ্ছাচারী শাসক 
রহিলেন। 

মুসোলিনীর আমলে ইটালীতে পার্লামেন্টীয় (Parliamentary) 
গণতান্ত্রিক শান বিলুপ্ত হইল, একটি রাজনৈতিক দলের নেতার (Duce) উপর 
. ; সর্বময় কর্তৃত্ব Ts হইল। রাশিয়াতে যাহা aal- 
pests ছিল এবং জার্মানীতে যাহা ঘটিতে যাইতেছিল 
ইটালীতে তাহাই ঘটিল 1 তবে “ফ্যাসিবাদের* (Fascism) সহিত সাম্যবাদের 
মূলগত বিরোধ এবং নাৎপীবাদের (Nazism) সহিত মুলগত ay feat 
ফ্যাপিবাদ ufea (Individualism), গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি 
অস্বীকার করিত; পররাষ্ট্নীতির ক্ষেত্রে ‘ফ্যাসিবাদীর! শান্তির বিরোধী অর্থাৎ 
যুদ্ধের সমর্থক for অর্থনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রতি্ঠাই “ফ্যাসিবাদী” 
দের উদ্দেশ্য ছিল। 

আফ্রিকায় ওপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন মুসোলিনীর পররাষ্টনীতির প্রধান 
লক্ষ্য ছিল। ইটালীর এশ্বর্ধ বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ইটালীর 
প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যের 
প্রয়োজন ছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী আবিসিনিয়। 
আক্রমণ করে। জাতিসজ্ঘের (League of Nations) নিয়ম অনুযায়ী এই 
আক্রমণ অন্যায় হইলেও পাশ্চাত্য শক্তিরা সমবেতভাবে ইহার প্রতিরোধ 
করে নাই। ফলে ইটালীর অভিযান সফল হইল, দুর্বল আবিসিনিয়া আত্মরক্ষা 
করিতে না পারিয়।ইটালীর অধিকারতুক্ত হইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী জাতি- 
সঙ্ঘ পরিত্যাগ করিল এবং জার্মানী ও জাপানের সহিত সাখ্যবাদীবিরোধী চুক্তি 
(Anti-Commintern Pact) স্বাক্ষর করিল | ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী আল- 
বেনিযা (Albania) আক্রমণ ও অধিকার করিল। 'ফ্যাসিবাদের” পররাষ্ট্রনীতি 
জাতিসঙ্ঘকে দুর্বল করিল এবং ইউরোপে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করিল। 

পশ্চিম ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯) ৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের 


মুনোলিনীর পররাষ্ট্রনীতি 


ইউরোপ ও এশিয়া ২০৭ 


মূল ভূখণ্ডে (Continent) ফ্রান্সের কোন প্রতিদ্বন্থী রহিল না। জার্মানী 
পরাজিত ও দুর্বল, রাশিয়! বিপ্লবে উদ্বেলিত, ইংলণ্ড 
এবং মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি 
ফ্রান্সের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটিল। ইংলণ্ড জার্মানীকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলে ইংলণ্ড: 
ও ফ্রান্সের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। ফ্রান্সের ইচ্ছা ছিল যে জার্মানীকে চিরদিনের; 
জন্য দুর্বল করিয়া রাখিতে হইবে, ইউরোপের শাস্তিরক্ষার জন্য ইহ্‌! গ্রয়োজন।, 
ইংলণ্ড মনে করিত যে জার্ানীকে আত্মনির্ভরশীল, শক্তিমান দেশ হইবার, 
স্থযোগ দেওয়া উচিত। ফ্রান্স সাময়িকভাবে ইংলগ্ডের সহিত একমত হুইয়া. 
লোকার্নো সন্ধি (Treaty of Locarno) গ্রহণ করিল। পরে হিটলার, 
জার্মানীকে নৃতন শক্তি দান করিলেন এবং নৃতন কর্মপন্থা দেখাইলেন।। 
মুসোলিনী ইটালীকে নব শক্তিতে শক্তিমান করিয়া আফ্রিকায় ফ্রান্সের; 
সহিত প্রতিদন্দিতা আরম্ভ করিলেন। তথাপি ফ্রান্স ইটালীর আবিসিনিয়। 
আক্রমণকালে দৃঢ় নীতি গ্রহণ করিতে পারিল না, বরং পরোক্ষভাবে ইটালীকে : 
আবিসিনিয়া গ্রাসের সুযোগ দিয়! জাতিসজ্ঘের কবর খনন করিল । মধ্য ও, 
দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্্রগুলি আর ফ্রান্সের উপর নির্ভর করিতে. 
না পারিয়! নিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করিল। 

আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রধান সমস্তা ছিল মন্ত্রিসভাগুলির 
সবল্নকালশ্থায়িত্ব। ফ্রান্সে বহু রাজনৈতিক দল ছিল। সাধারণতঃ জাতীয়. 
প্রতিনিধি-সভায় কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
থাকিত all স্থতরাং কয়েকটি দল সম্মিলিত ভাবে 
মন্ত্রিসভা গঠন করিত। নানা বিষয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতানৈক্য থাকায়: 
এইরূপ মন্ত্রিসভা সাধারণতঃ কয়েক মাসের মধ্যেই পদত্যাগ করিত। বারংবার, 
মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইত, আভ্যন্তরীণ শাসনও দৃঢ় হইতে পারিত না। যুদ্ধের 
পর ফ্রান্সের অর্থনীতিক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিয়াছিল, স্বল্নকালস্থায়ী মন্ত্রিসভাগুলি 
তাহার প্রকৃত সমাধান করিতে পারে নাই | 


ফ্রান্স £ পররাষ্ট্রনীতি 


FAs আভ্যন্তরীণ রাজনীতি _ 


২০৮ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


স্পেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে নাই, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার 
ফলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন কার্ধতঃ সামরিক শাসন (military dictatorship) 
মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। রাজা নামে মাত্র 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিলেন, শাসনভার সেনাপতি 
প্রাইমো ডি রিভেরার (Primo de Rivera) উপর ন্যস্ত হইল। ১৯৩০ 
খ্রীষ্টাব্দে রাজা রিভেরাকে পদচ্যুত করিলেন, কিন্তু পরবসর রাজতন্ত্র বিলুপ্ত 
হইল এবং স্পেনে সাধারণতন্্ স্থাপিত হইল । ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাটালোনিয়া 
(Catalonia) প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। এই বিদ্রোহ দমন করা 
হইল বটে, কিন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্বা-হাঙ্গাম। আরম্ভ হইল। ১৯৩৬ 
খ্রীষ্টাব্দে দাঙ্গা-হাঙ্গাম! গৃহযুদ্ধে পরিণত হইল ; সরকারবিরোধী দলের নায়ক 
হইলেন সেনাপতি mita (Franco)! প্রায় তিন বৎসর যুদ্ধ চলিল। শেষে 
সেনাপতি mia রাজধানী ম্যাড়িভ অধিকার করিয়া! (জানুয়ারী, ১৯৩৯ ) 
‘স্পেনের স্বেচ্ছাচারী শাসক হইলেন | 
পতুগালে বার বার বিপ্লবের ফলে অগণতান্ত্রিক, “ফ্যাসিবাদী” রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | 
মধ্য ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯) ৪ যুদ্ধের পর aa একটি ক্ষুদ্র, দুর্বল 
সাধারণতন্ত্ে পরিণত হইয়াছিল | ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ডল্ফাঁস 
(Dolfuss) মুসোলিনীর প্রভাবাধীন হইয়া! সংবিধান বাতিল করেন এবং 
স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্ব প্রবর্তন করেন। পর WAT নাৎসী দল তাহাকে 
ai হত্যা করে। নাৎসী দলের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর 
সহিত অন্ত্িরাকে সংযুক্ত Fal | ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার 
প্রতারণার দ্বারা সৈম্তবলের সাহায্যে অস্রিয়াকে জার্মানীর অন্তভূক্তি করেন। 
নবস্থাপিত জেকো-শ্লোভাকিয়| একটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রা রূপে উন্নতির 


পথে অগ্রসর হইতেছিল। রুমানিয়া, যুগোস্সীভিয়া 
ও জেকো-প্লোভাকিয়া সন্মিলিত হইয়া ক্ষুদ্ৰ 
fara (Little Entente) গঠন করিয়াছিল । জার্মান-ভাষাভাষী একটি 


স্পেন 


জেকোশ্লোভাকিয়া 


ইউরোপ ও এশিয়া হি 


বৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জেকো-ঠ্লোভাকিয়ার পক্ষে বিপদের কারণ হইল। 
সন্ধির AS অনুসারে তাহারা এই রাষ্ট্রের অধিবাসী হইলেও মনে মনে তাহারা 
সংখ্যাগুরু জেক ও গ্লোভাক জাতির শাসন মানিয়া লয় নাই। নিজেদের 
অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার জন্য তাহারা KTR 
(Sudeten) দল গঠন করিল | এই দলের সহিত জার্মানীর নাৎসী দলের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। জেকো-শ্লোভাকিয়ার সরকার জার্ানদিগকে নানাবিধ 
ক্ুযোগ-হ্থবিধা দিয়াও তাহাদের সন্তোষবিধান করিতে পারিল না। হিটলার 
‘সুদেতেন’ দলের পক্ষ লইয়া এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন। ইংলণ্ড ও 
ফ্রান্স খানিকট! চেষ্টা করিয়াও তীহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না, বরঞ্চ প্রথম 
দিকে তাহার দাবী খানিকটা miaa লইয়া (Munich Pact + সেপ্টেম্বর, 
১৯৩৮) তাহার সুবিধা করিয়া দিল। ১৯৩৯ Jia জেকো-শ্লোভাকিয়া 
স্বাধীনতা হারাইয় হিটলারের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। 

পোল্যাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে দীর্ঘকাল পরে স্বাধীনতা ও একা লাভ 
করিয়াছিল । প্রথমে সীমাসংক্রান্ত ব্যাপারে চারিটি প্রতিবেশীর (রাশিয়া,জার্মানীঃ 
লিখুয়ানিয়া এবং জেকো-স্লোভাকিয়া) সহিত 
পোল্যাণ্ডের বিরোধ ঘটে। এই সকল বিরোধের 
“পরিণতি মোটামুটি পোল্যাণ্ডের পক্ষে TSA হইয়াছিল। ১৯২৬ Ja 
গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বাতিল করা হয় এবং ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন- 
ক্ষমতা সেনাপতি fqar (Pilsudski) হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে । অতঃপর 
সংবিধান পরিবর্তন করিয়া গণতান্ত্রিক, ‘ফ্যাসিবাদী’ আদর্শ গ্রহণ করা 
হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে দশ বৎসরের অনাক্রমণ 
চুক্তি (Non-Aggression Pct) স্বাক্ষরিত হয়, কিন্ত ইহার মেয়াদ শেষ 
হইবার পূর্বেই হিটলার পোল্যাগ আক্রমণ করেন ( > সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) এবং 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম হয়! 

উত্তর ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯) ৪ উত্তর ইউরোপে বাঁন্টিক 


সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি নৃতন রাষ্ট্র ( ফিনল্যাণু, লিখুয়ানিয়া, 


otare 


১৪ 


ase আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 
ল্যাটভিয়া, এস্থোনিয়|) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের জনসংখ্যা এবং 
আধিক সম্পদ অল্প ছিল এবং পরাক্রান্ত প্রতিবেশীদের (রাশিয়া, পোল্যাও, 
জার্মানী) নিকট হইতে আক্রমণের ভয় ছিল । 

বাটিক stir ফিনল্যাণ্ড গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন ও 
aaa করিয়াছিল, কিন্তু ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া এই দেশটি গ্রাস করিল। 
লিখ্য়ানিয়া, ল্যাট্টুভিয়া এবং এস্থোনিয়ায় অগণতান্ত্রিক, ‘ফ্যাসিবাদী’ শাসন- 
পদ্ধতি প্রবতিত হইয়াছিল | 

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯) 8 প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে 
হান্দেরী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। রাজ্যের আয়তন ও লোকসংখ্যা 
দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়া গেল, শক্রভাবাপন্ন প্রতিবেশীরা (জেকো-শ্লোভাকিয়া, 
রুমানিয়া, যুগোশ্রীভিয়।) তিনদিক বেষ্টন করিয়া 
রহিল। হ্াপৃস্বুর্গবংশীয় সম্রাট কার্ল (Karl) 
১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিলেও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পুনরায় রাজ্যলাভের 
চেষ্টা করেন। তাহার প্রতিনিধিরূপে নৌ-সেনাপতি হখি (Admiral 
Horthy) শাসনভার পরিচালনা করিতেন । ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলা! কুন 
(Bela Kun) সাময়িকভাবে হাদ্দেরীতে রাশিয়ার অনুকরণে সাম্যবাদী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। * অতঃপর হাদেরীতে ফ্যাসিবাদী’ দলের 
উদ্ভব হয়। 

যুদ্ধ-পূর্ববর্তী কালের সাভিরা রাজ্য যুদ্ধের পরে বৃহত্তর আকার ধারণ করিয়া 
যুগোস্নাভিয়া (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes : Land 
of Southern lavs) নামে পরিচিত হয়। 
পরাজিত AEN এবং হান্দেরী হইতে কয়েকটি 
প্রদেশ এই রাজ্যের ABYS হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ নানাবিধ গোলযোগের 
ফলে রাজ আলেকজাণ্ডার কয়েক বৎসর (১৯১৪-১৯৩৪ ) স্বেচ্ছাচারমূলক 
ক্ষমতা ভোগ করিয়াছিলেন। 

যুগোশ্নাভিয়ার মত রুমানিয়াও যুদ্ধের ফলে বিশেষ লাভবান, হইয়াছিল। 


হাঙেরী 


যুগোশ্লাভিয়া 


ইউরোপ ও এশিয়া - হয 


হান্দেরী ও রাশিয়ার নিকট হইতে কয়েকটি প্রদেশ লাভ করায় রুমানিয়ায় 
আয়তন দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছিল। যুগোশ্নাভিয়ার 
মৃত রুমানিয়াতেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথম রুমানিয়া 
বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই রুমানিয়ায় ইটালীর অন্থকরণে 
“্ক্যাসিবাদ' প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। 

gÍ (১৯১৯-১৯৩৯ ) £ ১৯২০ AENT সেজেসের সন্ধি (Treaty of 
Sevres) দ্বারা বিজয়ী মিত্রপক্ষ পরাজিত Osis সহিত সন্ধিস্থাপন করে। 
এই সন্ধির AS অনুমারে ইউরোপে থেস ( Thrace) এবং কনস্ট্যাটিনোপল 
তুককীর হস্তচ্যুত হইত এবং এশিয়ায় সিরিয়া, প্যালেন্টাইন, মেসোপোটে মিয়া, 
'আর্দেনিয়া, স্মার্না ও কুরদীস্তান তুকা সাম্রাজ্য হইতে - 
বিচ্ছিন্ন হইত। তুকীঁর সরকার এই সন্ধি মানিয়া পররাষ্ট্রনীতি 
লইলেও মুস্তাফা কামাল পাশার অধীন জাতীয়তাবাদী সরকার ইহা wits 
লইল না। সেত্রেসের সন্ধিতে গ্রীসের স্বার্থ ছিল; পুর্ব থেস এবং স্মান। 
গ্রীসের অধীন হইত, পরে কনস্ট্যার্টিনোপলও গ্রীসের হস্তগত হইবার সম্ভীবন1 ' 
ছিল। AIR তুকীর জাতীয়তাবাদী সরকার এই সন্ধি মানিয়া লইতে 
অস্বীকার করায় গ্রীসের সহিত এ সরকারের যুদ্ধ বাধিল। গ্রীসের পরাজয় 
হওয়ায় নৃতন সন্ধি (Treaty of Lausanne: ১৯২৩) হইল। 
কনস্ট্যাটিনোপল, থে, আর্েনিয়া, স্মানা ও gieta gi অধীন রহিল; 
সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মেনোপোটেমিয়া তুকাঁ বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দিল। 

মুস্তাফা কামাল তুকীর সামরিক কর্মচারী রূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। 
যৌবনেই তিনি বৈপ্লবিক ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ১৯০৮ 
খ্রীষ্টাব্দে “নব্য তুকী’ বিপ্লবে (Young Turk 
Revolution ) তিনি- একটি প্রধান অংশ গ্রহণ কামাল পাশা! 
করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুকীর পরাজয়ের পর তুকীর অস্তিত্ব বিপনন দেখিয়া 
তিনি একটি জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দল 
্যানাটোলিয়ার (Anatolia) অন্তর্গত iaia) ( Angora) শহরে 
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সম্মিলিত হইয়া একটি জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করে । এই সরকারের 
রাষ্ট্রপতি এবং সেনাপতি হইলেন মুস্তাফা কামাল। ইংলণ্ড কর্তৃক সমধিত 


গ্রীসকে পরাজিত করিয়া তিনি সেত্রেসের সন্ধির পরিবর্তে লুসানের সন্ধি 
আদায় করিলেন 


ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদী দল নৃতন সংবিধান রচনা করিয়া খিলাফতের 


অবসান এবং তুক্কীতে সাধারণতন্তর স্থাপন করিয়াছিল (১৯২২-১৯২৩)। মুস্তাফা 

কামাল সর্বসম্মতিক্রমে নৃতন সাধারণতন্ত্রের প্রথম 
80415, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন। তখন তিনি তুর্কীর 
মধ্যযুগীয় শাসন-পদ্ধতি ও সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া আধুনিক 
খরণে ATA রাষ্ট্র গঠন করিলেন। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছয়টি মূল নীতির 


উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল : (১) রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সাধারণতন্ত্র থাকিবে । (২) j 


তুকীর প্রত্যেক নাগরিক জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে। 
(৩) শাসন-ক্ষম্ত!| জনসাধারণের প্রদত্ত অধিকার রূপে গণ্য হইবে | (৪) দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য শিল্পের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকিবে । 
(৫) রাষ্ট্রের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ থাকিবে না। (৬) রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নতির 
জন্য বৈপ্রবিক পরিবর্তন আবশ্যক | 
মুস্তাফা কামাল দৃঢ়ভাবে এই সকল নীতি sick পরিণত করিয়াছিলেন | 
সরকারী নির্দেশে তুর অধিবাসীরা প্রাচীন পোষাক ও সামাজিক আচার- 
উনি ঠা তা করিয়া ইউরোগীয় পোষাক $ 
oe হণ করিল। শুক্রবারের পরিবর্তে 
রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন রূপে গণ্য হইল। 
বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হইল। স্ত্রীলোকেরা পর্দা ত্যাগ করিল এবং পুরুষদের মত 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার পাইল। আরবী বর্ণমালার পরিবর্তে 
ল্যাটিন বর্ণমালায় তুর্কী ভাষা লেখার ব্যবস্থা হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
প্রাচীন তুকীর ধ্বংসস্তূপের উপরে নৃতন তুক গড়িয়া উঠিল | 
১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নব্য তুকাঁর স্রষ্টা কামাল পাশা পরলোকগমন করেন | 


টী 


ইউরোপ ও এশিয়া ae 


“আতাতুর্ক” ( Ataturk : তুকীদের প্রধান ) আখ্যায় তিনি gt জাতির 
ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। 

আরব জাতীয়তাবাদ ই মধ্য প্রাচ্য (১৯১৯-১৯৩৯ ১8 মধ্য 
প্রাচ্যের অন্তর্গত আরবী-ভাষাভাষী বিরাট অঞ্চল দীর্ঘকাল gai সাম্রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে এই অঞ্চল GFA US হইল l 
লুসানের সন্ধি দারা gat লিবিয়া, মিশর, স্থদান, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, 
মেসোপোটেমিয়। (ইরাক ) ও আরব উপদ্বীপের 
রাজাগুলির উপর সকল দাবী পরিত্যাগ করিল | প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল 
কিন্ত বিজমী পাশ্চাত্য শক্তিগুলি এই সকল দেশের পুর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত ছিল না; নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক স্বার্থ রক্ষার 
জন্য তাহারা এই বিরাট অঞ্চল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেদের কর্তৃত্বাধীন 
রাখিতে ব্যগ্র হইল এদিকে যুদ্ধের প্রভাবে আরবী-ভাষাভাষী দেশগুলিতে 
জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। যুদ্ধের ফলে তুকীর সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া 
পড়িবে এবং এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করিবে, এই 
আশায় মধ্য প্রাচ্য উৎফুল হইয়া উঠিয়াছিল। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন 
ঘোষণা করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-determi- 
nation) অধিকার পাইবে । কিন্ত যুদ্ধাবসানে বিজরী শক্তিবর্গ এই ঘোষণার 
satel রক্ষা করিল T | 

মিশরে এবং সুদানে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেই ব্রিটিশ-গ্রতুত্ব 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুকীর নামমাত্র সার্বভৌমত্বের 
(suzerainty) বিলোপ ঘটিল | যুদ্ধের পর মিশর- . 
বাসীরা। “ওয়াফদ? (Wafd) বা জাতীয়তাবাদী 
নেতা জগলুল পাশার (Zaghlul Pasha) নেতৃত্বে স্বাধীনতা দাবী করিল । 
১৯২২ খুঁষ্টাব্দে ইংলণ্ড আংশিকভাবে এই দাবী পুরণ করিল। কিন্তু জাতীয়তা- 
বাদীরা এই নৃতন ব্যবস্থায় nab হইল ai) ১৯৩৬ AET ইংলণ্ড ও মিশরের 
মধ্যে নৃতন সন্ধি হইল। এই সন্ধি দ্বারা মিশরের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল বটে, 


মিশর 


২১৪ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


কিন্তু সামরিক ব্যাপারে এবং স্থয়েজখাল অঞ্চলে ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব বজায় 
রহিল। 
প্যালেন্টাইন, সিরিয়া এবং ইরাকে Mandate প্রথা প্রবর্তিত হইল__ 
অর্থাৎ এই দেশগুলিকে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা দেওয়! হইল, কিন্ত কোন কোন 
বিষয়ে ইহারা কোন কোন ইউরোগীয় শক্তির 
(Mandatory Power)  কর্তৃত্বাধীনা রহিল। 
জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) Mandatory শক্তির কাজের তত্বাবধান 
করিতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল | 
প্যালেস্টাইন এবং ট্রান্স-জর্ডন রাজ্যে (Trans-Jordan) Mandatory 
Power হইল ইংলণ্ড। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ঘোষণা (Balfour Declara- 
টা tion) করিয়াছিল যে প্যালেন্টাইনে ইহুদীদের 
জাতীয় বাসভূমি (“a national home for the 
Jewish people”) প্রতিষ্ঠিত হইবে । যুদ্ধের পর এই ঘোধণ। ated পরিণত 
করা হইল, কিন্তু ইহাতে আরবের! প্রবলভাবে বাঁধা দিল। ক্রমে প্যালেন্টাইন 
ছুই জাতির (আরব ও ইহুদী) সংঘর্ষের ক্ষেত্র হইয়া দীড়াইল। ইহুদীদের 
SH WY (Israel) গ্রতিষ্ঠাতেও এই সমস্তার সমাধান হয় নাই। 
জাতিসঙ্ঘ ইরাকে ইংলগুকে Mandatory Power কূপে স্বীকার 
করিলেও আরবদের প্রতিরোধের ফলে এই ব্যবস্থার 


পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ড ARTA 
ইরাককে রক্ষণাধীন রাষ্ট্র (Protected State) ব্ূপে স্বীকার করিয়া লইল | 


সিরিয়ায় Mandatory Power ছিল ফ্রান্ন। ১৯২৫-১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 
সিরিয়ায় ফরাসী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। অতঃপর সিরিয়ার জাতীয় 
প্রতিনিধি-সভা (Constituent Assembly) 
গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন 
করে। এই দাবীর ভিত্তিতে সিরিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও কার্যতঃ 
ফরানী-প্রভূত্বের অবসান হয় নাই। 


Mandate প্রথা 


ইরাক 


সিরিয়া 
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সুদুর প্রাচ্য? (১৯১৯-১৯৩৯) ৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাপানের 
শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছিল, চীনের কোন দাবী প্যারিস বৈঠকে গ্রাহ্য না হওয়ায় 
চীনে নৈরাশ্য ও হতাশা প্রবল হইয়াছিল। যুয়ান শি-কাইর মৃত্যুর (১৯১৬) 
পরেও চীনে আভ্যন্তরীণ এক্য ও শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পিকিঙে যে 
কেন্দ্রীয় সরকার ছিল তাহার বিরুদ্ধে সান ইয়া 
সেনের অনুগামী জাতীয়তাবাদী ককুয়োমিন্টাড চীনে অনৈক্য . 
(Kuomintang) দল ক্যান্টনে ATÀ কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন করে 
(১৯১৭)। উভয় কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার ফলে বিভিন্ন প্রদেশে সমরনায়ক- 
গণ (war lords) স্বাধীনভাবে শাসন-ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, সময় সময় 
তাহাদের মধ্যে যুদ্ধও চলিত। কুশাসন, অত্যাচার, অভাব-অভিযোগ সমগ্র 


দেশে প্রবল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিল। 
এই বিশৃঙ্খলার অবসান করিবার উদ্দেশ্যে এবং সমগ্র দেশ ক্যাণ্টন 


সরকারের অধীনে আনিবার জন্য “কুয়োমিন্টাঙ, দল রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ 
করিল। রাশিয়া চীনে সাম্যবাদ (Communism) প্রচারের জন্য Beye 
ছিল ; পিকিং সরকারের অধীন উত্তর চীনে বিশেষ 
সুযোগ না পইয়া রাশিয়া ক্যান্টন সরকারের অধীন 
দক্ষিণ চীনের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করিল। মাইকেল বোরোডিন 
(Michael Borodin) নামক সাম্যবাদী রুশনায়ক চীনে আসিয়া সান Sats 
সেন এবং তাহার সহকর্মীদের বিশ্বাস অর্জন করিলেন। চীন ও রাশিয়ার 
মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। চীনা সাম্যবাদিগণকে 'কুয়োমিন্টাঙ' দলে গ্রহণ 
করা হইল। কিন্ত এই সহযোগিতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। সান ইয়াৎ 
সেনের মৃত্যুর (১৯২৫) পর রুশ-চীন মৈত্রীতে ভাঙ্গন ধরিল। চিয়াং কাই- 
শেক (Chiang Kai-shek) 'কুয়োমিন্টাঙ' দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া 
রাশিয়া এবং সাম্যবাদী দলের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিলেন। 

সান ইয়াং সেনের নাম ও কীতি চীনের জাতীয় জীবনে চিরম্মরণীয় হইয়া 
খাকিবে। বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি হয়তো তেমন pier দেখাইতে 


চীন ও বিপ্লবী রাশিয়া 
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পারেন নাই, কারণ তাহার চরিত্রে আদর্শবাদ প্রবল ছিল। কিন্ত তিনিই চীন 
বিপ্লবের জনক এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিপ্লবের 
পরিচালক ছিলেন। তিনি তিনটি মূলনীতি 
(“The Three Principles of the People”) চীনের নিপীড়িত 
জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন £ (১) জাতীয়তাবাদ (Natio- 
-malism); (২) গণতন্ত্র (Democracy); (৩) অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
সাম্য (livelihood, economic equality)! এই তিনটি উদার নীতির 
ভিত্তিতে তিনি চীনে গণতান্ত্রিক, স্বাধীন, এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। 
সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং কাই-শেক তাঁহার আরদ্ধ কা সম্পূর্ণ 
করিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং খানিকটা সাফল্য লাভ করেন। চীনের 
সাম্যবাদীরা তাহার বিরোধিতা করিত । ফলে রাশিয়ার সহিত বিরোধ-_ 
এমন কি, ছোটখাট যুদ্ধ ঘটিল। কিন্ত সর্বাপেক্ষা! প্রবল বিরোধিতা আসিল 
জাপানের fre হইত | 
১৯২১-১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে এক 
বৈঠক (Washington Conference) বসে। সুদূর প্রাচ্যের, সমস্তা 
আলোচনা এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, 
ইটালী, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিগণ 
এখানে সমবেত ZA | এই বৈঠকে ১৯০২ খরষ্টাব্দের 
ইন্গ-জাপানী সন্ধি (Anglo-Japanese Alliance) 


সান Sats সেনের আদর্শ 


ওয়াশিংটন বৈঠকে চীন 
ও জাপান 


বাতিল করা হইল, কিন্ত প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানের নৌশক্তি এবং 
নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা রহিল। আর একটি সন্ধি দ্বারা চীনের স্বাধীনতা ও 
রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ রখিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল | 

কিন্তু জাপান এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া ১৯৩১ Bice মাঞ্চুরিয়া 
আক্রমণ করিল। দুর্বল চীন জাতিসজ্যে আবেদন করিয়া কোন প্রতিকার 
পাইল না। জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া তথায় মাঞ্চুকে।'( Manchu- 
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kuo) নামক আশ্রিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন 
আক্রমণ করিল। ছুই বৎসরের মধ্যে উত্তর চীনের 
অধিকাংশ জাপানের কর্তৃত্বাধীন হইল। চিয়াং 
কাই-শেকের অধিনায়কত্বে কুয়োমিন্টাঙ' সরকার প্রবল চেষ্টা করিয়াও 
জাপানের গতিরোধ করিতে পারে নাই। 

জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) 8 পূর্বেই বলা হইয়াছে 
আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বে, ১৯১৮ Qera AEE 
মাসে, শান্তি স্থাপনের জন্য চৌদি সর্ত (Fourteen Points) প্রচার করেন। 
ইহার মধ্যে একটি সর্ত ছিল যে ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও 
রাজ্যসীমা রক্ষার জন্য একটি জাতিসঙ্ঘ গঠন 
করিতে হইবে ৷* রণক্লান্ত পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের 
আশায় বিভিন্ন দেশে এই প্রস্তাব সমথিত হইল। প্যারিস বৈঠকে আলাপ 
আলোচনার পর: ভার্সাই সন্ধিতে জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) 
স্থাপনের প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইল। যে দলিলে জাতিসজ্বের গঠনপদ্ধতি 
বিবৃত হইল তাহা Covenant নামে পরিচিত; ইহ! ভার্সাই সন্ধিপত্রের 
অন্তৰ্ভুক্ত । 

Covenant-44 প্রস্তাবনায় জাতিসজ্ঘের বর্ণনা প্রসন্ষে বল! হইয়াছে 
যে জাতিসজ্বে যোগদানকারী রাষ্ট্রমূহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বুদ্ধি করিতে 
এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপতা রক্ষা করিতে 
চায়। সুতরাং £0) তাহারা যুদ্ধে লিপ্ত হইবে 
মুহের মধ্যে প্রকাশা, ন্যায়সঙ্গত এবং সম্মানজনক সম্বন্ধ 


জাপানের আক্রমণ 


জাতিনজ্ৰ গঠন 


জাতিসজ্বের উদ্দেশ্য 


al, (২) জাতিস 


ociation of nations should be formed under specific 
ose of affording mutual guarantees of political 
integrity to great and small States 


+A general ass 
covenants for the purp. 
independence and ‘territorial 


alike.” 
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বজায় রাখিবে ; (৩) আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কাজ করিবে ; (৪) সকল 
সন্ধির সর্ত মানিয়! চলিবে ।* 
জাতিসজ্বের কার্য নির্বাহের জন্য একটি সাধারণ সভা (Assembly) এবং 
একটি কার্যকরী সমিতি ( Council ) ছিল। সাধারণ সভায় প্রত্যেক AST- 
লাতিনজের কার্যনির্বাহক সংস্থা রাষ্ট্র তিনজন প্রতিনিধি পাঠাইত। প্রতি বৎসর 
একবার স্থইজার্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত জেনেভা শহরে 
ইহার অধিবেশন বসিত। বৃহত্তম শক্তিগুলি (Great 6০৬৩:৪-_ইংলগু, 
ফ্রান্স প্রভৃতি ) কার্যকরী সমিতির স্থায়ী সভ্য ছিল; ছোট ছোট দেশগুলি 
ভাগে ভাগে কার্যকরী সমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিত । বশুসরে তিনবার 
কার্করী সমিতির অধিবেশন হইত। আন্তর্জাতিক বিরোধের বিচার বা 
মীমাংসার জন্য একটি স্থায়ী আদালত (Permanent Court of Interna- 
tional Justice ) fei হল্যাণ্ডের অন্তর্গত হেগ ( The Hague ) শহরে 
এই আদালত বসিত। জাঁতিসজ্বের সহিত সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক এম পরিষদ 
(International Labour Office) বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিত। 


*“The High Contracting Parties, 
In order to promote international co-operation and to achieve inter- 
National peace and security, 
by the acceptance of obligations not to resort to war, 
by the prescription of open, just and honourable relations between 
nations, 


by the firm establishment of understanding of international law as the 
actual rule of conduct among Governments, 


and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all 


treaty obligations in the dealings of organised peoples with one 
another, 


Agree to this Covenant of the League of Nations’. 


ইউরোপ ও এশিয়া ie, 


১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২) খ্রীষ্টাব্দে ইহার সভ্য-সংখ্যা 
ছিল ৫১, ১৯৩৪. AT vel রাষ্ট্রপতি উইলসন জাতিসজ্বের প্রধান 
স্থাপনকর্তা হইলেও যুক্তরাষ্ট্র জাতিসজ্ঘের সভ্য হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রের 
আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ইহার কারণ। উইলসনের 
বিরোধী Republican দল (তিনি Democrat 
দলভুক্ত ছিলেন ) নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া তাহার পররাষ্ট্রনীতির বিরোধিতা 
করে। মনরোর ঘোষণ! দ্বারা প্রভাবিত এই দল ইউরোপের ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করিত না। ভার্সাই সন্ধি অন্থমোদন কর! হইলে যুক্তরাষ্ট্র 
ভৰিষ্যতে ইউরোপের গোলযোগে জড়াইয়া পড়িবে আশঙ্কা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের 
সিনেট (Senate) ও সন্ধি অন্থমোদন করিল না। ফলে যুক্তরাষ্ট্র জীতিসভ্বের 
সভ্য হইতে পারিল al! যুক্তরাষ্ট্রের .সহযোগিত! হইতে বঞ্চিত থাকিয়া 
জাতিগঞ্ৰ প্রথম হইতেই দুর্বল হইয়া পড়িল 
প্রথম কয়েক বৎসর জাতিসঙ্ঘ কয়েকটি ছোটখাট আন্তর্জাতিক বিরোধের 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করিল; ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ইহার মর্যাদা 
ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল । ১৯২৬ ga জার্মানী 

এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জাতিসজ্ঘে যোগ দিল। জাতিসজ্জে ব্যর্থতা 
কিন্ত srov Jera জাপান ও জার্মানী এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী জাতিসঙ্ঘ 
পরিত্যাগ করিল। ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করিবার 
অপরাধে জাতিসঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইল'। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বৃহৎ শক্তিগুলির 
মধ্যে কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জাতিসজ্ৰের সভ্য ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 


ফলে জাতিসজ্ের অপমৃত্যু ঘটিল ৷ 
ইহার প্রধান কারণ বৃহৎ শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে .জাতিসজ্ঘের 


অক্ষমতা । জাপানের RRN গ্রাস (১৯৩১ ) এবং ইটালীর আবিশিনিয়া 
গ্রাস (১৯৩৫) ও আলবেনিয়া বিজয় (১৯৩৯) 

নিবারণ করিতে ভাতিসভ্ঘ সমর্থ হয় নাই । স্পেনে 
গৃহযুদ্ধের ( ১৯৩৬-১৯৩৪ ) কোন মীমাংসা করিতে জাতিসভ্ঘ পারে নাই। 


জাতিনজ্বের সভ্যনংখ্য। 


জাঁতিসজ্বের ব্যর্থতার কারণ 


২২০ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


হিটলার যখন ABA ও জেকো-শ্লোভাকিয়া গ্রাস করেন ( ১৯৩৮-১৯৩৪ ) এবং- 
CHANG আক্রমণ করেন (১৯৩৯) তখন জাতিসজ্ৰ তাহাকে বাধা দিতে 
পারে নাই। রাশিয়ার আক্রমণ (১৯৩৪-১৯৪০ ) হইতে ফিনল্যাগ্কে রক্ষা, 
করাও জাতিসজ্বের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বারবার ব্যর্থতার ফলে জাতিসভ্বের 
দুর্বলতা পৃথিবীর নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, ইহা যে শান্তিরক্ষা, 
করিতে পারিবে এমন আশা! আর রহিল না । 

কোন শক্তিমান রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক নীতির প্রতিরোধ করিতে হইলে 
কেবলমাত্র প্রতিবাদই যথেষ্ট নয়, অর্থনৈতিক ও সামরিক শাস্তির (economic 
and military sanctions) ব্যবস্থা করা প্রয়োজন | বৃহৎ শক্তিগুলির; 
অকুণ্ঠ সাহায্য ব্যতীত জাতিসজ্বের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল al 
জাতিসঙ্জের নিজন্ব সৈন্যবাহিনী ছিল না, অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, 
অবরোধ চালাইবার শক্তিও তাহার ছিল ail বৃহৎ শক্তিগুলি এই ব্যাপারে, 
ন্যায়ের মর্যাদা অপেক্ষা নিজ নিজ স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিত। 


জাতিসজ্বের 
ব্যর্থতা এবং অকালমৃত্যুর ইহাই মুখ্য কারণ। 


অনুশীলনী 


1, How did Hitler rise to power ? What were the aims of his internal’ 
and foreign policy ? 


(হিটলার কিরূপে ক্ষমতা লাভ করেন? তাহার আভ্যন্তরীণ শাসন ও পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য 
কি ছিল?) 


2. Describe Mussolini’s rule in Italy. 
(ইটালীতে মুদোলিনীর শাসন বর্ণনা কর।) 


3. Describe in outline the relations between China and Japan between’ 
1919 and 1939. 


(১৯১৭ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত চীনের সহিত জাপানের সম্বন্ধ সংক্ষেপে; 
বর্ণনা কর 1) 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হর 


4, How did the First World War affect the Middle East ? 
(মধ্য প্রাচ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল কি হইয়াছিল?) 


5, Give an account of the Turkish Revolution under Mustapha 
Kamal Pasha, 
(মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুকীর বিপ্লব বর্ণনা কর।) 


6. Give a brief account of the League of Nations and explain the 


„causes of its failure. 


(জোতিসজ্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও এবং ইহার ব্যর্থতার কারণ ব্যাথ্যা কর।) 


একাদশ অধ্যায় 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ৪ জার্মানী ও জাপানের 
আক্ৰমণাত্মক নীতি: পূৰ্বেই বলা হইয়াছে, ১৯৩৩-১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার 
নাৎসীদলের নায়ক (Fubrer) রূপে জার্মানীতে সর্বময় কর্তৃত্ব হস্তগত করেন | 
তাহার ইচ্ছার বিরোধিতা করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। দেশের শাসন- 
ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও সামরিক শক্তি তাহার ইঙ্গিতে 
পরিচালিত হইত | এই প্রচণ্ড ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিয়া ছলে বলে কৌশলে জার্মানীর শক্তি ও aim বুদ্ধি কর। তাহার 


জীবনের as ছিল ভার্সাই সন্ধি জার্মানীর প্রতি যে অবিচার করিয়াছিল 
তাহা তিনি নিজে ভুলিতে পারেন নাই, জার্মান জাতিকেও ভুলিতে দেন নাই ৷ 
সেই অবিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য এবং জার্মানীকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ 
শ্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি sora ছিলেন। এই সঙ্কল্প সাধনের 


হিটলারের নীতি 


২২২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


জন্য তিনি জার্মানীকে অর্থনীতি ক্ষেত্রে এবং সামরিক ক্ষেত্রে অসামান্য বলশালী 
করিয়া তুলিলেন। তারপর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাহার আক্রমণাত্মক 
নীতির প্রয়োগ আরম্ভ হইল। 

১৯৩৩ খ্ীষ্টাব্দে_ ক্ষমতালাভের পর কয়েক মাসের মধ্যে হিটলার 
জার্মানীকে জাতিসঙ্ঘ হইতে সরাইয় লইলেন, কারণ জাভিসজ্বের Covenant 
এবং আন্তর্জাতিক আইন (International Law) মানিয়া কাজ করিতে 
তিনি প্রস্তুত ছিলেন ail বলপ্রয্মোগে উদ্দেশ্ঠসিদ্ধিই তাহার নীতি ছিল। 
১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই সন্ধির সত লঙ্ঘন করিয়া হিটলার জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রথা (conscription) প্রবর্তন করিলেন | 
১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লোকানোৌ! সন্ধি (Treaty of Locarno) বাতিল করিয় 
দিলেন এবং রাইন নদীর বামতীরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন | 

ইতিমধ্যে জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধিতে «few হইয়া ফ্রান্স ও রাশিয়া এবং 
রাশিয়া ও জেকো-শ্সোভাকিয়া মৈত্রীহ্তত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল (১৯৩৫ )। 
জার্মানী অন্যান্য শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া হিটলার 
পোল্যাও্ড (১৯৩৪) ও ইংলণ্ডের (১৯৩৫) সহিত সন্ধি করিলেন | ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 
জার্মানী ও জাপান সাম্যবাদী-বিরোধী (অর্থাৎ রাশিয়া-বিরোধী) চুক্তি (Anti- 
Commintern Pact) করিল । সেই বৎসর ইটালীর হেচ্ছাচারী শাসক 
সুসোলিনীর সহিত হিটলারের যোগাযোগ ঘটিল; “রোম-বালিন চক্র 

(“Rome-Berlin Axis”) 2% হইল । জাতি- 
, সঙ্ঘকে অগ্রাহ্য করিয়া আবিসিনিয়া অধিকার 
(১৯৩৬) করিবার পর ইটালীর পক্ষে ইউরোপে মিত্র সংগ্রহ করা আবশ্যক 
হইগ্লাছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী জাতিসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিল এবং জার্নানী- 
জাপানের সাম্যবাদী-বিরোধী চুক্তিতে যোগদান করিল। এইরূপে “রোম. 
বালিন চক্র’ প্রমারিত হইয়া “রোম-বালিন-টোকিও চক্রে” (Rome-Berlin- 
Tokyo Axis) পরিণত হইল | 'হুদূর প্রাচ্যে' জাপান এবং ইউরোপে 
ইটালী হিটলারের সহযোগী হইয়া জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধি করিল | 


মুসোলিনীর নীতি 


aà 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২২৩- 


আবিসিনিয়ায় ইটালীকে বাধাদান করিতে না পারিয়া ( ১৯৩৫-১৯৩৬ ) 
জাতিসঙ্ঘ মর্যাদা ও প্রভাব হারাইল ; অন্য কোন রাষ্ট্র ইটালীর মত আক্রমণাত্মক 
নীতি agaa করিলে জাতিসজ্ঘ অথবা বৃহৎ শক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে তাহাকে 
বাধা দিবে, এমন সম্ভাবনা রহিল না। হিটলারের পক্ষে বলপ্রয়োগে রাজ্য- 
বিস্তারের স্বর্ণ স্থযোগ উপস্থিত হইল | ভার্সাই সন্ধির AS অগ্রাহ করিয়া ছলে 
বলে তিনি afin গ্রাস করিলেন (১৯৩৮)। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইহাতে বাধা না 
দেওয়ায় হিটলারের সাহস বাড়িল। তিনি জেকো-শ্লোভাকিয়ার জার্মান, 
অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে এ রাষ্ট্রটি গ্রাস করিতে Bow হইলেন: 
(১৯৩৮)। ইংলও এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিল, কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
নেভিল চেম্বারলেন (Neville Chamberlain) 
তোষণ নীতি (policy of appeasement) 
অবলম্বন করিয়া কার্ধতঃ CHCH- HST ala সর্বনাশ সাধনে সহায়তা করিলেন। 
তিনি হিটলারের সহিত একটি চুক্তি করিলেন, কিন্তু হিটলার এই চুক্তির সর্ত 
ন! মানিয়া জেকো-শ্রোভাকিয়া অধিকার করিলেন (১৯৩৯)। এইরূপে মধ্য 
ইউরোপের দুইটি স্বাধীন রাষ্ট জার্মানীর অন্তভুক্তি হইল। হিটলারের ato- 
সীম! গ্রদারিত হইল, জেকো-প্লোভাকিয়ার শিল্প-সম্পদ তাহার হস্তগত হইল। 


ইংলণ্ডের তোষণ নীতি 


"আক্রমণাত্মক নীতির সাফল্য তাহার লোভ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করিল। 


অতঃপর বাণ্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত ড্যানজিগ (799516)শহর এবং 
পোল্যাণ্ডের প্রতি হিটলারের দৃষ্টি পতিত হইল। ইংলণ্ড এতদিনে জার্মানীর 
শক্তিবুদ্ধির কুঞ্চল বুঝিতে পারিয়াছিল। সুতরাং প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন ঘোষণা 
করিলেন যে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাহাকে 
সাহায্য করিবে। হিটলার এই সতর্কবাণী অগ্রাহ্য 
করিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন (সেপ্টেম্বর, 
১৪৩৯)। তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল | 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইতিপূর্বে হিটলার ইটালীর সহিত এক নূতন চুক্তি 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ইটালী আপাততঃ যুদ্ধে যোগদান করিল না। যুদ্ধীরস্তের 


হিটলারের পোল্যাও আক্রমণ 


২২৬ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


(Petain) অধীনে এক নৃতন সরকার স্থাপিত হইল। এই সরকারের রাজধানী 
হইল ভিচি (Vichy)! ১৮৭০ Aa প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের 
(Third Republic ) অবলান হইল (জুলাই, ১৪৪০ )। ভিচি সরকার 
Site: জার্মানী আধিপত্য মানিয়া লইল এবং এই সরকার কর্তৃক প্রবতিত 
নূতন শাসন-ব্যবস্থায় সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল । কেবলমাত্র 
জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণই ফ্রান্সের এই শোচনীয় পতনের কারণ নহে। 
আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও রাজনৈতিক কলহ ফ্রান্সকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। 
হিটলারের সামরিক শক্তি বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াও ফ্রান্স যথাসময়ে আত্মরক্ষার 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে নাই। 

“ব্রিটেনের যুদ্ধ” ( “Battle of Britain” ) ও ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের 
ফলে ইংলণ্ডের আত্মরক্ষার সমস্যা আরও কঠিন হইয়া পড়িল। বেলজিয়ম ও 
ফ্রান্সের বন্দরগুলি জার্মানীর হস্তগত হইয়াছিল স্থলসৈন্য ও বিমান বাহিনীর 
দিক হইতে জার্মানীর শক্তি ইংলণ্ডের চেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ 
নৌ-বাহিনীর শক্তি অটুট ছিল, তাই জার্মান বাহিনীর পক্ষে ইংলিশ প্রণালী 
অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করা সম্ভব হইল না। নেপোলিয়নের মত 
হিটলারও ইংলণ্ডের নৌ-শক্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। 

কিন্তু নেপোলিরনের যুগে বিমান বাহিনী ছিল না। নৌ-বাহিনীর পক্ষে 
বিমান বাহিনীর গতিরোধ করা কঠিন। হিটলার বিমান বাহিনীর প্রচণ্ড 
আক্রমণ দ্বার! ইংলগুকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন 1 ইংলণ্ড অসীম সাহসে 
ও ধৈর্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল। ইংলগ্ের উপর জার্মান বিমানের 
আক্রমণ বহুদিন চলিয়াছিল। ইহাতে ইংলণ্ডের প্রচুর ক্ষতি হইলেও 
হিটলারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই ; তিনি ইংরেজ জাতির মনোবল aa করিতে 
পারেন নাই, স্থলসৈন্তবাহিনী দ্বারা ইংলণ্ড আক্রমণ করাও জার্মানদের পক্ষে 
সম্ভব হয় নাই | 

হিটলারের রাশিয়। আক্রমণ ( ১৯৪১) 2 যুদ্ধারভের অব্যবহিত পূর্বে 
( আগস্ট, ১৯৩৯) জার্মানী ও রাশিয়া অনাক্রমণ চুক্তিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২২৭ 


সম্ভবতঃ কোন পক্ষেরই এই চুক্তির সত দীর্ঘকাল পালন করিবার ইচ্ছা ছিল 
all হিটলার প্রথমে ফ্রান্স ও ইংলগুকে পরাজিত করিবার জন্য ya ছিলেন, 
সুতরাং যুদ্ধের প্রথম দিকে পুর্ব সীমান্তে শাস্তিরক্ষার প্রয়োজন ছিল। স্ট্যালিন 
তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা দ্বারা রাশিয়ার শিল্পোন্নতি ওসামরিক শক্তি বৃদ্ধি 
করিতেছিলেন। তাহার পক্ষেও কিছুকাল শাস্তির প্রয়োজন ছিল। 

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের এক বৎসর পর জার্মানী অকস্মাৎ রাশিয়া আক্রমণ 
করিল (জুন, ১৯৪১ )। ইংলণ্ড রাশিয়াকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া 
তাহার সহিত সামরিক pera আবদ্ধ হইল। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি 
রুজভেন্টও (Roosevelt) সাহাফ্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন | হিটলারের 
আক্রমণের প্রতিক্রিয়ারূপে গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত সাম্যবাদী রাশিয়ার 
সহযোগিতা আরভ হইল। রাজনীতিক্ষেত্রে এই বিরাট পরিবতন হিটলারের 
পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। 

যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মান বাহিনী প্রচণ্ড 
প্রবেশ করিল। রাশিয়া ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধি করি 
APA | শেষে ১৯৪২-১৯৪৩ Air স্ট্যালিনগ্রা 
সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। পুর্ব সীমান্তে যুদ্ধের গতি পরিবতিত হইল | 

“দুর প্রাচ্য? IRITS (১৯৪১) ৪ ‘দুর প্রাচ্যে' জাপানের আক্র- 
মণাত্মক নীতি সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু বল৷ হইয়াছে। ১৪৬১৩১১৩১ 
মধ্যে জাপান চীন আক্রমণ করিয়া মাঞ্চুরিয়া এবং 
অধিকার করে। ১৯৪১ Jima শেষার্ধে 
রাশিয়ায় জার্মান বাহিনীর সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া জাপানের চা Ore নীতি 
জাপান পুর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র, ‘ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত দেশ- 
গুলি গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

১৯৪১ Aliaa ডিসেম্বর মাসে জাপান হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত পাল 
হারবার (Pearl Harbour) নামক বন্দরে যুক্ত- 
রাষ্ট্রের রণতরীর উপর বিমান আক্রমণ দ্বারা যুদ্ধ 


খ্ৰীষ্টাব্দের 
উত্তর চীনের অধিকাংশ 


জাপানের যুদ্ধে যোগদান 
আর করিল। 


২২৮ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


জার্মানী ও ইটালী জাপানের মিত্র রূপে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হইল | 

এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন faa রুজভেপ্ট (Franklin 
Roosevelt)! প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধেও যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে 
নিরপেক্ষত] (neutrality) অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু eared নানা প্রকারে 
কউ ইংলণ্ডের সহায়তা করিয়াছিলেন। জাপানের 


আকস্মিক আঘাতে যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইল । রুভভেন্ট কয়েকবার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী 


চাচিলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে আলোচন! FTAA | যুদ্ধ 
পরিচালনা সন্বন্ধে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে পূর্ণ 
সহযোগিতা ছিল। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধে প্রথম দিকে জাপান অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে | 
প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের অধীন দ্বীপগুলি (ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ 
যুদ্ধে জাপানের সাফল্য সহ) জাপানের হস্তগত হইল । হংকং, মালয়, 


সিন্দাপুর, ব্ৰহ্মদেশ, স্থমাত্রা-জাভা। প্রভৃতি হল্যাণ্ডের 
অধীন দ্বীপ, ফরাসী ইন্দো-চীন, শ্যাম,_এই বিরাট অঞ্চল কয়েক মাসের মধ্যে 


জাপানের অধিকারতুক্ত হইল । জাপান ভারতের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত হইয়া 
আসাম আক্রমণের উপক্রম করিল (১৯৪২)। 

আফ্রিকায় যুদ্ধ ই ইটালী যুদ্ধে যোগদান করিয়াই ব্রিটিশ সোমালি- 
ল্যাণ্ড অধিকার করিল। পরে মিশর ও qaa খালের উপর ইটালী ও 
জার্মানীর দৃষ্টি পড়িল (১৯৪০)। ফলে আফ্রিকায় ‘অক্ষ'শক্তিদ্বয়ের (Axis 
Powers) সহিত ইংলগ্ডের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রথমে জার্মানী 
ও ইটালী জয়লাভ করিলেও শেষদিকে ইংরেজ বাহিনীর পাণ্টা আক্রমণ 
সাফল্যমণ্তিত হইয়াছিল। 

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধ ঃ ইটালী দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে আধিপত্য 


বিস্তারের চেষ্টা করায় এ অঞ্চলও রণাঙ্গনে পরিণত হইল। ইটালী গ্রীস 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২২৯ 


আক্রমণ করিল। ইংলণ্ড গ্রীসকে সাহাবা করিল। প্রথমে রুমানিয়া ও 
বুলগেরিয়া, পরে গ্রীস ও যুগোশ্রাভিয়া জার্মানী কর্তৃক অধিরুত হইল (১৯৪১)? 

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ঃ ইরাক, সিরিয়া এবং ইরাণে জার্মানীর প্রতিপত্তি 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইংলণ্ডের সতর্কতার ব্যর্থ হইয়াছিল। স্থয়েজ অঞ্চলে ও 
মধ্যপ্রাচ্যে জার্মান-প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন 
হইত। 

জার্মানার পরাজয় : ১৯৪৩ শ্রষ্টাব্দের প্রথম দিকে জার্মানীর পরাজয় 
আরম্ভ হইল। ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত বাহিনী প্রথমে উত্তর আফ্রিকা, 
পরে সিসিলী ও ইটালী জয় করিল। ইটালীর রাজ মুসোলিনীকে পদচ্যুত 
ও কারারুদ্ধ করিলেন (জুলাই, ১৯৪৩)। মুসোলিনী পলায়ন করিয়া যুদ্ধ 
চালাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্ত পরে তিনি ধৃত হইয়! উন্মত্ত জনতার 
হস্তে প্রাণ হারাইলেন। 

১৪৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বাহিনী রাশির হইতে বিতাড়িত হইল । ক্রমে 
বাটিক তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলি এবং মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি 
হইতে রাশিয়া জার্মানীর সামরিক প্রভাবের উচ্ছেদ করিল। এদিকে ১৯৪৪ 
Aaa জুন মাসে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে ফ্রান্দ আক্রমণ করিল। 
জার্মান বাহিনী পশ্চাদপমরণ করিতে লাগিল | ১৯৪৫ খ্রষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 
বালিন অধিরুত হইল । হিটলার আত্মহত্যা করিলেন । 

জাপানের পরাজয় ৪ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের পরাজয় ১৯৪৩ 
খ্ৰীষ্টাব্দেই আরম্ভ হইয়াছিল । ১৯৪৫ শ্রষ্টান্দে আমেরিকার আণবিক বোমার 
আঘাতে হিরোশিমা শহর বিধ্বস্ত হইল। রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিল। আত্মরক্ষ। অসম্ভব দেখিয়া জাপান আত্মসমর্পণ করিল 
(আগস্ট, ১৯৪৫)। 

জার্মানী ও জাপানের পরাজয়ের কারণ £ নানা কারণে জার্মানী ও 
জাপানের প্রবল সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল! বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া যে মিত্রতাবদ্ধ হইয়া একই সমরনীতি অনুসরণ 
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করিবে তাহা জার্মানী ও জাপান কল্পনা করে নাই | চাচিল, রুজভেণ্ট এবং 
wif সমরনীতি পরিচালনায় অসামান্ঠ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইংলণ্ডে 
এবং রাশিয়ায় জনসাধারণ যে মনোবলের পরিচয় দিয়াছিল তাহ! অভূতপূৰ্ব | 
বিজয়ী জাপানের অত্যাচার পূর্ব এশিয়ান আতঙ্কের স্ষ্টি করিয়াছিল। 
হিটলারের গণতন্রবিরোধী এবং মানবতা-বিরোধী নীতি পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে আহার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করিয়াছিল। মারণাস্ত্র আবিষ্কারে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত জার্গানী অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছিল। 

সন্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations): জাতিসঙ্ষের ব্যর্থতার 
কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারাত্মক ধ্বংসলীলা 
আবার মান্থবের শান্তিকামনা প্রবল করিয়া তুলিল। জাতিসঙ্ঘ অপেক্ষা 
অধিকতর শক্তিশালী আর একটা বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবশ্যকতা অনুভূত 
হইল। ফলে ১৯৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দ সন্মিলিত জাতিপুঞ্ত” (United Nations) 
নামক বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল | এই কার্যে অগ্রনী হইয়াছিল তিনটি 
রাষ্আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া | 

একটি সনদে (Charter) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য, গঠন-পদ্ধতি ও 
কার্ধ-পদ্ধতি বর্ণিত হইরাছে। উহা ১৯৪৫ Alima ২৬শে জুন তারিখে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সান্ফ্রান্সিন্কো। নগরে পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের 
প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ১৯৪৫ ABIA ২৪শে অক্টোবর তারিখে 


সনদটি বলবৎ হয়। এ তারিখটিকেই সম্মিলিত জাতিপুগ্ধের প্রতিষ্ঠা দিবস 
বলিয়া গণ্য করা হর । 


সম্মিলিত জাতিপুঞ্ 
পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ইহার সভ্য নহে। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২৩১ 
মৌলিক সভ্য নহে তাহারাও সভ্য হইতে পারে; তবে তাহাদিগকে শান্তি 
প্রিয় হইতে হইবে এবং সনদে উল্লিখিত কর্তবাসমূহ পালনে ইচ্ছুক এবং সমর্থ 
হইতে হইবে। যে রাষ্ট্র বিশ্বমৈত্রী স্থাপনে বিশ্বাসী নহে তাহাকে সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জের বাহিরে রাখাই এই নিয়মের Sows | 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের Sequel 
ইহার সনদে স্থস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক শাস্তি ও 
নিরাপত্তা রক্ষা করিতে হইবে এবং অন্যায় আক্রমণ ও শান্তিভন্ের সম্ভাবনা 
' দূর করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হইবে। সহজ কথায় বলিতে গেলে, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন 
করা এবং অন্ঠার যুদ্ধে AGE রাষ্ট্রকে দমন করা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান 
লক্ষা। দ্বিতীয়তঃ, কোন আন্তর্জাতিক কলহ বা শান্তিভন্গের সম্ভাবনা] উপস্থিত 
হইলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং TAFT ও আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে সেই সমস্তার 
সমাধান করিতে হইবে । qa দ্বারা কলহের মীমাংসার চেষ্টা করা হইবে না 
_এই নীতি মানিয়া লইতে হইবে । তৃতীয়ত:, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্র 
এবং সমান অধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীতির ভাব গড়িয়া 
তুলিতে হইবে। প্রত্যেক জাতি নিজের ইচ্ছা অঙ্কসারে নিজের রাষ্ট্র গঠন 
করিতে পারিবে-ইহারঈ নাম আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার । আর এনা 
জাতির সমান অধিকার থাকিবে, অর্থাৎ বড় শক্তিশালী ভাতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল 
জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারিবে ay) এই ছুইটি মূল নীতি 
মানিয়া লইলেই ছোট-বড় সকল জাতির মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন স্থাপিত হি 
পারে। যতদিন শক্তিশালী জাতির মনে ছুবল জাতির উপর আধিপত্য স্থাপনের 
ইচ্ছা থাকিবে, যতদিন দুৰ্বল জাতির মনে স্বাধীনতা হারাইবার আশঙ্কা থাকিবে, 
ততদিন জাতিতে জাতিতে মারামারি কাটাকাটি বন্ধ হইতে পারে না। 
চতুর্থতঃ, কেবলমাত্র যুদ্বনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সকলের সমবেত প্রচেষ্টা দ্বার! পৃথিবীর 
আধিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে ॥ অর্থাৎ 
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সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকর প্রচেষ্টায় সমুদয় রাষ্ট্র নিয়োজিত থাকিবে । যুদ্ধ 
নিবারণ, মৈত্রী স্থাপন ও কল্যাণ সাধন_- এই তিনটি মহান্‌ উদ্দেশ্য সকল 
জাতিকে apatite করিবে। তাহাদের সম্মিলিত কর্মের cam হইবে 


সন্মিলিত জাতিপুঞ্জ | 


সন্মিলিত জাতিপুর্জের মূল নীতিঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাধ- 
পদ্ধতি কয়েকটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ, ইহার প্রত্যেক 
সভ্যের ম্যানা ও অধিকার সমান | সবল ও দুর্বল রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার 
করা হয় না। যে মর্যাদা ও অধিকার সবলকে CHEN হয় wie হইতে 
ছুর্বলকে বঞ্চিত করা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ aft কোন সন্রের সহিত অপর 
কোন রাষ্ট্রের বিরোধ উপস্থিত হয় তবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহার মীমাংসা 
করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যদি কোন সভ্য অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাহার 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক হয় তবে অন্যান সভ্যগণকে 
সেই ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুগ্জের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিতে হইবে। 
aft সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অপরাধী রাষ্ট্রের বিরদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য বা অর্থ চায় 
তবে তাহা দিতে হইবে এবং কোন প্রকারে শাস্তিভাজন সত্যকে সাহায্য 
করা চলিবে না। চতুর্থতঃ, যে সকল রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুগ্জের সভ্য নহে 
তাহাদিগকেও আন্তর্জাতিক শান্ডিরক্ষার জন্য উহার নীতি ও নিয়ম মানিয়া 
চলিতে হইবে । সাধারণতঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতি ও নিয়ম উহার 
সভ্যগণের প্রতিই প্রযোজ্য | কিন্ত উহার সভ্য নহে এমন কোন রাষ্ট্র যদি 
আন্তর্জাতিক শাস্থিভন্দের উদ্যোগ করে তবে তাহার প্রতিও এগুলি প্রয়োগ 
করা হইবে। পঞ্চমতঃ, সম্মিলিত জাতিপুগ্ত কোন রাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিবেনা। প্রত্যেক রাষ্টর স্বাধীন ও সার্বভৌম, তাহার আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে তাহার নিজের কর্তৃ্থাধীন। 


সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ £ সম্মিলিত ভাতিপুঞ্জের 


কার্য পরিচালনার ভার প্রধানত: দুইটি পরিষদের Baga | প্রথমটির নাম 


ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২৩৩: 


সাধারণ পরিষদ (General Assembly), দ্বিতীয়টির নাম নিরাপত্তা পরিষদ 
(Security Council) | 

সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তভূক্তি সকল AWE সাধারণ পরিষদের সভ্য Pp 
প্রতোক রাষ্ট্র এই পরিষদে পাচ জন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক 
রাষ্ট্রের ভোট মাত্র একটি । প্রতি বৎসর সাধারণতঃ এই পরিষদের মাত্র একটি 
অধিবেশন বসে, কিন্ত প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত অধিবেশন ডাকিবাঁর 
ব্যবস্থা আছে। 

সাধারণ পরিষদ মুখ্যতঃ একটি আলোচনা-সভ1। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
সনদে উল্লিখিত সকল বিষয় সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা হইতে পারে । এ সকল 
বিষয় সম্বন্ধে ইহা যে কোন সভ্যকে নির্দেশ দিতে এবং নিরাপত্তা পরিবদের, 
নিকট সুপারিশ করিতে পারে । কিন্তু সাধারণ পরিষদের নির্দেশ ও সুপারিশ 
বাধ্যতামূলক নহে, অর্থাৎ কোন রাষ্ট্র বা নিরাপত্তা পরিষদ উহা মানিতে বাধ্য 
নহে। তবে অর্থ নৈতিক এ সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের উপর 
ইহার অনেকখানি কর্তৃত্ব আছে। রাজনৈতিক, আখিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করাই সাধারণ পরিষদের, 
প্রধান কাজ। 

সম্মিলিত জাতিপুর্জের নিরাপত্তা পরিষদ £ নিরাপত্তা পরিষদ. 
age পক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান অঙ্গ । সম্মিলিত জাতিপুঞ্চের মধ্যে 
মাত্র ১১টি রাষ্ট্র এই পরিষদের সভ্য । ইহার মধ্যে পাচটি স্থায়ী সভ্য 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন।* বাকী 


+ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন চীনে 'কুয়োমিন্টা” দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। সুতরাং এ সরকারই তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চীনের আসন অধিকার করিয়াছিল। 
পরে কমিউনিষ্ট দল 'কুয়োমিন্টাঙ” সরকারকে বিতাড়িত করিয়া চীনে নুতন সরকার প্রতিষ্ঠা 
করে। এখন 'কুয়োমিন্টাঙ, বরকারের কর্তৃত্ব ফরমোসা দ্বীপে সীমাবদ্ধ, কিন্তু এখনও এই সরকার 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চীনের আসন অধিকার করিয়া আছে, এ আসনে কমিউনিস্ট সরকারের 
অধিকার এখনও স্বীকৃত হয় নাই। 


২৩৪ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


ছয়টি অস্থায়ী সভ্য ছুই ব২সরের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। 
ভারত একবার নিরাপত্তা পরিষদে অস্থারী সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিল | 
নিরাপত্তা পরিষদে প্রত্যেক সভ্য মাত্র একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে 
পারে। পাঁচটি স্থায়ী সভ্য একমত না৷ হইলে কোন গুরুতর বিষয়ে চূড়ান্ত 
Pare গ্রহণ করা যায় না। 

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্ত। রক্ষার ব্যবস্থা করা নিরাপত্তা পরিষদের 
প্রধান কার্ধ। ইহা সাধারণ পরিষদের ন্যায় আলোচনা-সভা মাত্র নহে; ইহার 
যথেষ্ট কার্যকরী ক্ষমতা আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল উদ্দেশ্য সফল হইবে 
কিনা তাহা অনেকাংশে নিরাপত্তা পরিষদের নীতি ও কার্ধদক্ষতার উপর 
নির্ভর করিবে। 

সম্মিলিত জ।তিপুঞ্জের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ £ পৃথিবী 
হইতে যুদ্ধের বিভীষিকা! দূর করিতে হইলে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিষয়ে 
দৃষ্টি রাখিলেই চলে না। অনেক সময় অর্থ নৈতিক কারণে যুদ্ধের উৎপত্তি 
ইয়। সুতরাং বিভিন্ন জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক afeafe দূর করিয়া 
অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ পরিষ্কার করা প্রয়োজন | এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ( Economic 
and Social Council) স্থাপিত হইয়াছে । সাধারণ পরিষদ কর্তৃক 
নির্বাচিত ১৮টি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সভ্য । বিভিন্ন 
জাতির অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ প্রভৃতি বিষয়ে এই পরিষদ 
আলোচনা করিতে পারে। এ সকল বিষয়ের উন্নতির জন্য এবং মানুষের 
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা! (“human rights and fundamental 
freedoms” ) রক্ষার জন্য এই পরিষদ সাধারণ পরিষদের নিকট এবং সন্মিলিত 
জাতিপুঞ্জের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। এই সকল সুপারিশ গ্রহণ করা 
তাহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে 
কোন বিষয়ের আলোচনা হইলে তাহা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইরূপে 
পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও মৈত্রীর পথ প্রশস্ত হয় | 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২৩৫ 
সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদ £ সম্মিলিত জাতিপুগ্চের সনদ 


অনুসারে কয়েকটি অপেক্ষারুত অনুন্নত জাতিকে অছি পরিষদের ( Trustee- 
ship Council ) কর্তৃত্বাধীনে রাখা হইয়াছে । এই সকল জাতির রাঁজ- 
নৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন অছি পরিষদের 
প্রধান লক্ষ্য। আর একটি লক্ষ্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। 
পূর্বে অন্ত জাতিসমূহের উপর প্রাধান্য বিস্তারের লোভে সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগুলি কলহে লিপ্ত হইত। অছি পরিষদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এভাবে 
শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দূর হইয়াছে। সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের কয়েকজন সভ্য 
দ্বারা অছি পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ সাধারণ পরিষদের নির্দেশ ও 
নিয়ন্ত্রণের Sata | 


আন্তর্জাতিক বিচারালয় ৪ আন্তর্জাতিক বিচারালয় ( International 
Court of Justice ) একটি স্থায়ী আদালত এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
একটি প্রধান অঙ্গ । সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদ এই বিচারালয়ের 
বিচারকদিগকে নির্বাচন করে। বিচারকের! খ্যাতনামা আইনজ্ঞ বাক্তি 
হইবেন এবং সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক আইন (International Law ) 
সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিবে। আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত 
প্রশ্ন, কোন সন্ধির সর্তের ব্যাথ্যা সম্বন্ধে মতভেদ, আন্তর্জাতিক আইন বা রীতি 
ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ__সাধারণতঃ এই সকল বিষয় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের 
সিদ্ধান্তের জন্য দাখিল করা হয়। কোন নাগরিক ব্যক্তিগতভাবে এখানে 
বিচারপ্রার্থী হইতে পারে all কেবলমাত্র NS এখানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
বিচার প্রার্থনা করিতে পারে । 

সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তরখান| ৪ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য 
সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদনের জন্য আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্ক শহরে একটি 
বিরাট wdaatal( Secretariat) আছে। একজন প্রধান কর্মসচিৰ 
(Secretary-General) ইহার পরিচালক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 


২৩৬ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 
সভ্যগণের প্রদত্ত অর্থে এই দপ্তরখানার ব্যয় নির্বাহ হয়। ভারতকে এজন্য 
প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ দিতে হয়। 

চীনে বিপ্লব : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চিয়াং কাই-শেকের শাসনাধীন 
চীন ইংলণ্ড ও আমেরিকার অন্ঠতম প্রধান মিত্র রূপে গণ্য হইত। 
মি আমেরিকা চীনকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিল, ' 

কারণ চীন ছিল জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 

অন্ততম প্রধান কেন্দ্র । সম্মিলিত efeja গঠিত হইলে চীন ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার সমর্থনে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সভ্যরূপে গৃহীত হয় | 

কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রভাব ও মর্যাদা লাভ সত্বেও চিয়াং কাই-শেক 
চীনে সুশাসন ও Bay স্থাপন করিতে পারেন নাই | তাহার গণতন্ত্র 
বিরোধী নীতি চীনের জনসাধারণের বিরোধিতা উৎপাদন করিয়াছিল | 
যুদ্ধের সময় সাম্যবাদী দলের (Communists) শক্তি বৃদ্ধি হইরাছিল | 
১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম চীনের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে এই দলের 
প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪৬ Mica উত্তর ও মধ্য চীনে এবং 
মাঞ্চুরিয়ায় ইহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার নেতা ছিলেন মাও সে 
ja Bel সামরিক বলের প্রয়োগে এবং কুয়োমিন্টাঙ’- 

বিরোধী প্রচারকার্ধের দ্বার! সাম্যবাদীরা চীনের 

সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করিল। চিয়াং কাই-শেকের কুশাসনে পীড়িত, অভাব- 
Se জনসাধারণ নৃতন শাসকদিগকে মানিয়া লইল। রাশিয়া চীনে সাম্যবাদী 
দলের প্রভুত্ব বিস্তারে সাহায্য করিল | 
সাম্যবাদী সরকারের অধীন হইল, চিয়াং 
গ্রহণ করিলেন | 


১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সমগ্র মূল ভূখণ্ড 
কাই-শেক ফরমোসা দ্বীপে আশ্রর 


আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় এই দ্বীপে এখনও ‘কুয়োমিন্টাঙ’ সরকার 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চিয়াং কাই-শেকের সরকার 
চীনের প্রতিনিধি, কিন্তু পিকিঙের সাম্যবাদী সরকারই চীনের প্রকৃত শাসক | 
১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সহিত রাশিয়ার ত্রিশ বৎসরের জন্য মৈত্রী চুক্তি 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২৩৭ 


সম্পাদিত হ্য় । সাম্যবাদী সরকারের কর্তৃত্বাধীনে চীনের রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এক্যবদ্ধ 
চীন এখন পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান শক্তি । 
তিব্বত চীনের অঙ্গীভূত হইয়াছে, কিন্তু আমেরিকার 
বিরোধিতায় চীন কোরিয়ায় প্রভাব স্থাপন করিতে পারে নাই ( কোরিয়ার 
বুদ্ধ £ ১৯৫০-৫৩ )। সম্প্ৰতি ভারতের উত্তর সীমান্তে--আসামে ও 
কাশ্মীরে_চীনের সহিত ভারতের বিরোধ দেখা! দিয়াছে। 

পৃথিবীর নূতন মানচিত্র £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর মানচিত্রের 
চেহার! বদলাইয়া গিয়াছে, ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকায় বহু রাজনৈতিক 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

জার্মানী দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পশ্চিম জার্মানীতে গণতান্ত্রিক 
সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই রাষ্ট্রের সরকার ফ্রান্স, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিত্রতাবদ্ধ। পুর্ব 
জার্মানী কার্ধতঃ রাশিয়ার প্রভাবাধীন। এখানে 
সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত । জার্মানীর ভূতপুর্ব রাজধানী বালিন শহর 
এখন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত । আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তি- 
গুলির প্রতিদন্দিতার ফলে আপাততঃ জার্মানীর এঁক্য স্থাপনের সম্তাবন। 
নাই | 

aga জার্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন হুইরা পূর্বব স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হইয়াছে | 

পোল্যা্ড, হাঙ্গেরী, বাণ্টিক অঞ্চলের দেশগুলি এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ 
সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবাধীন হইয়াছে। বুগোশ্রাভিয়া নাম্যবাদীদল 
কর্তৃক শাসিত হইলেও রাশিয়ার প্রভাব হইতে মুক্ত রহিয়াছে। কুমানিয়। 
হাদেরী ও কিনল্যাগড প্রভৃতি দেশের সীমার পরিবর্তন হইয়াছে। i 

ইটালী আফ্রিকায় ওপনিবেশিক সাম্রাজ্য হারাইয়াছে, ইউরোপেও 
ইটালীর কোন কোন অংশ ফ্রান্স, যুগোশ্লাভির। প্রভৃতি রাষ্ট্রকে দেওয়া 
হইয়াছে | 


সাম্যবাদী চীন 


ge 


হংলণ্ড ও 


ইউরোপ 


২৩৮ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


এশিয়ায় ভারতীয় উপ-মহাদেশ (sub-continent ) দুইটি স্বতন্ত্র স্বাধীন 
রাষ্ট্রে (ভারত ও পাকিস্তান) বিভক্ত হইয়াছে, চীন এবং ফরমোসা দুইটি 
প্ৰতিদ্বন্দী সরকারের অধীনে বিচ্ছিন্নভাবে 
রহিয়াছে । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ওলন্দাজ (Dutch) 
ও ফরাসী সাশ্রাজ্যের পতন হইয়াছে : ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন স্বাধীনতা 
লাভ করিয়াছে । মালয়ে ও ব্রহ্মদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান হইয়াছে | 
মধ্যপ্রাচ্যের (Middle East) পরাধীন দেশগুলি__ইরাক, সিরিয়া, 

প্যালেস্টাইন, লেবানন_ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। 
আফ্রিকার ইউরোপীয় শক্কিগুলির উপনিবেখিক সাম্রাজ্যে নানাবিধ 
জারা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মিশর ও সুদান সম্পূর্ণরূপে 
ব্রিটিশ প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছে, ঘানা স্বাধীন 


এশিয়া 


হইয়াছে। 

প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের যুগ শেষ 
হইয়াছে, এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলি আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে | 
কিন্তু এই সকল দেশের মধ্যে অনেকগুলি নানাভাবে রাশিয়া ও আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পূর্ব গৌরব ও 
শক্তি আর নাই, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা! 
পরাক্রান্ত «fe 1 তাহাদের প্রতিদ্বন্দিতায় আবার বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবে কিন! 
কে জানে? 


অনুশীলনী 


ile Explain the causes of the Second World War. 
(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর 1) 

2, What do you know about the United Nations ? 
(সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সম্বন্ধে কি জান?) 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২৩৯ 


Higher Secondary Examination, 1960 
World History 


1. Trace briefly the history of the downfall of Napoleon. 


€(৪৫-৪৯ PJS ) 


4. Show how the Partition of Africa was effected 
between different European Powers, (১১২-১১৭ পৃষ্ঠা) 
5. What were the causes of the World War of 1914- 


94-95 to the 


end of the First World War. (১৫৭-১৬১, ১৬৮, ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা) 


সী 


২৩৮ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


এশিয়ায় ভারতীয় উপ-মহাদেশ (sub-continent ) দুইটি স্বতন্ত্ৰ স্বাধীন 
রাষ্ট্রে (ভারত ও পাকিস্তান) বিভক্ত হইয়াছে, চীন এবং করমোসা দুইটি 
_ প্রতিদন্থী সরকারের অধীনে বিচ্ছিন্নভাবে 
এন রহিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ওলন্দাজ (Dutch) 
ও ফরাসী সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছে: ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন স্বাধীনতা 
লাভ করিয়াছে। মালয়ে ও ব্রহ্মদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান হইয়াছে | 
মধ্যপ্রাচ্যের (Middle East) পরাধীন দেশগুলি-__ইরাক, সিরিয়া, 
প্যালেস্টাইন, লেবানন-_ পুর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। 
আফ্রিকার ইউরোপীয় শক্তিগুলির ওপনিবেশিক সাম্রাজ্য নানাবিধ 
N পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মিশর ও সুদান সম্পূর্ণরূপে 
ব্রিটিশ প্রভাব হইতে যুক্ত হইয়াছে, ঘানা স্বাধীন 
হইয়াছে। 
প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে গুপনিৰেশিক সাম্রাজ্যের যুগ শেষ 
হইয়াছে, এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলি আত্মকতৃত্ব লাভ করিয়াছে। 
কিন্তু এই সকল দেশের মধ্যে অনেকগুলি নানাভাবে রাশিয়া ও আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পূর্ব গৌরব ও 
শক্তি আর নাই, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
পরাক্রান্ত শক্তি। তাহাদের প্রতিদ্বন্দিতায় আবার বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবে কিন] 
কে জানে? 


অনুশীলনী 


als Explain the causes of the Second World War, 
(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।) 
2. What do you know about the United Nations ? 


( সম্মিলিত জাতিপুঞ্ সম্বন্ধে কি জান?) 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২৩৯ 


Higher Secondary Examination, 1960 
World History 


1. Trace briefly the history of the downfall of Napoleon. 


( s¢@-sa পৃষ্টা ) 
2. Describe the revolutionary movements of 1848 in 
Europe. Why did they fail ? 
৪. Narrate the story of the unific 
1870. 


4. Show how the Partition of Africa w 


(৫৪-৬১, ৬৫১ ৭১-৭৪ পুষ্ট) 
ation of Italy 1850- 
(৬১-৬৯ পৃষ্ঠা) 


as effected 


(১১২-১১৭ পৃষ্ঠা) 
e World War of 1914- 


(১৭০-১৭৩ পৃষ্ঠা) 


between different European Powers. 
5. What were the causes of th 
1918? 


94-95 to the 
(১৫৭-১৬১, ১৬৮, ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা) 
৮: 


10. 
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West Bengal 
HIGHER SECONDARY QUESTIONS 


HISTORY—1960 


First Paper 
Group A 


Discuss the principal sources of ancient and medieval Indian 
history. (See pp. 13—18). 
Describe the civil administration of the Mauryas. (See pp. 57—62). 
Write a short essay on Gupta civilisation with special reference 
to the following: (a) Literature, (b) Art, (c) Religion. 

(See pp. 101—104). 
Who were the Chalukyas? Write an account of the Chalukyas 
of Vatapi with special reference to Pulakesi II. (See pp. 122—123). 
Discuss briefly the parts played by the following dynasties in 
resisting foreign aggression—(a) the Hindu Shahi dynasty of the 
Punjab, (b) the Chauhans of Delhi and Ajmere. (See pp. 153—155, 
157—158). 


. Write notes on any two of the following : 


(a) Sixteen Mahajanapadas. 
(৮) The Sungas. 
(c) Gandhara Art. 
(d) Sasanka. 
(e) Rajendra Chola I. 
(See pp. 47—48, 79—80, 89—90, 117—118, 128—129) 


Group B 


Write an account of Balban’s reign with special reference to 
Mongol menace and the rebellion in Bengal. (See pp. 168—172). 
Give an account of Alauddin Khalji as a conqueror. 

(See pp. 174—178, 183)- 
Narrate briefly the rise and fall of the kingdom of Vijayanagar. 
(See pp. 211—213). 
What measures did Akbar adopt for strengthening the founda- 
tions of the Mughal empire? How far was he successful? 
Describe thi iti ia i 228 312—310)- 
payee ae e condition of india in the 17th century as derived 

accounts of foreign travellers. (See pp. 318—320)- 

১৬ 


২৪২ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস 


12. What were the circumstances leading to the third battle of 
Panipat? What were the main causes of Maratha defeat? What 
were its consequences? (See pp. 308—309). 


Second Paper 


Group A 


1. Describe British relations with Mir Jafar and Mir Qasim. 


(See pp. 351—353). 
What were the main provisions of the Regulating Act? Show 
how it was superseded by Pitt’s India Act (1784). 

y (See pp. 364—366, 372—373). 

3. Discuss Auckland’s Afghan policy. (See pp. 424—425). 
. What were the causes of the failure of the Revolt of 1857? 
Describe the immediate effects of the Revolt. (See pp. 435—437). 
5. Discuss the foreign policy of Lord Curzon. (See pp. 449—461). 


6. Briefly indicate the Principal constitutional changes effected in 


India in the present century till the transfer of power in 1947. 
(See pp. 470—472, 475—479, 488—490). 


[For Questions on Group B and Hints to their Answers, See p. 239] 


HISTORY—1961 
First Paper 


Group A 

* Show how India offers an example of unity in diversity, 

(See pp. 6—10). 
2. Describe the movements of Alexander in India. What were the 
direct and indirect results of his invasion? (See pp. 51—55). 
Examine the causes of the fall of the Maurya empire. (See p. 79). 
Give an account of Gupta administration with special reference 
to the social and economic conditions of the country, 
(See pp. 99—101). 


- Discuss the origin of the Rajputs. Give an account of the rise 
of the most important Rajput principalities. (See pp. 147—152). 
- Write short accounts of any two of the following :— : 


(a) The rise of Buddhism. (See pp. 36—37). 


11. 


12. 


প্রশ্নমালা ২৪৩ 


(b) King Kharavela of Kalinga. (See pp. 118—119). 
(c) The Sakas of Ujjaini. (See p. 83). 

(d) The University of Nalanda. (See pp. 112—113). 
(e) The Arab Conquest of Sind. (See pp. 146—147). 


Group B 


. What were the problems before Alauddin Khalji when he ascended 


the throne? Give a short account of his administrative system. 
(See pp. 174—175, 180—182, 183). 

Describe the fall of the Delhi Sultanate with special reference to 
the causes of its decline. (See pp. 196—200). ) 
Attempt an estimate of Babur’s achieyements and character. 


(See pp. 232—236). 


. What is the importance of Jahangir’s reign? Write a note on 


the part played by Nur Jahan. (See pp. 257—261). 
Give a brief account of the Deccan policy of Aurangzeb. 
(See pp. 283, 286—288, 295297). 


Brine out the strong and weak points of Mughal administration. 
(See pp. 310—317). : 


Second Paper 


Group A 


. Estimate the services rendered by Warren Hastings to the conso- 


lidation of British power in India. (See pp. 361—364, 361—372, 
374—375). 


. Briefly narrate the history of Mysore under Haidar Ali and Tipu 


Sultan. (See pp. 369—371, 384—385). 
Review the measures adopted by Lord Dalhousie for the expansion 
of British power in India. (See pp. 427—429, 422—423, 416). 


. Give a brief account of Anglo-Afghan relations during the years 


1855-1895. (See pp. 443—447). 
What led to the partition of Bengal in 1905? What were its 
consequences? (See pp. 462—463). 

Write briefly the history of freedom moyement in our country 
from 1935 to 1947. (See pp. 490—498). 
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Group B 


1. Trace briefly the career of Napoleon. ‘To what extent did he carry 
out the principles of the French Revolution? (See Part II, 
pp. 38-50). 


2. What were the main provisions of the Settlement of Vienna, 1815? 
What were its defects? (See Part II, pp. 52-55). Ny 

3. Mention the part played by the U.S.A. in world-politics during 
the years 1897-1919. (See Part II, pp. 143-144, 178-183). 


4. Give a brief account of the progress of Japan in the latter half of 
the 19th century. (See Part II, pp. 153-162). 

5. Write a short history of the League of nations. (See Part I, 
Pp. 217-220). 


6. What were the causes of Revolution in Russia in 1917? (See 
Part II, pp. 191-195). 


W. B. SECONDARY BOARD 
Higher Secondary Questions, 1961 (World History’ 
(1959 Syllabus) 4. এ 3 


1. Describe, in brief, the causes of the French Revolution. (See 
Part II, pp. 26-30). à 


2. Write a short history of the German Unification. (See Part II, 
pp. 69-80). 2 

3. Describe the causes and results of the American Civil War. (See 
Part II, pp. 132-137, 141). 

4. Write, in brief, the internal history of China from the middle of 
the 19th century to the foundation of the Chinese Republic in 1912. 
(See Part II, pp. 149-152, 162-165, 167-168). 


5. Describe the provisions of the Treaty of Versailles. (See Part II, 
pp. 183-184). 


Review the life and work of Mustafa Kemal.’ (See Part II, 

pp. 211-213). 

7. Write a short account of the foreign. policy of Russia from 1919 to 
the beginning of the second world war. (See Part II, pp. 198-201). 

8. Describe the causes of the second world war. (See Part II, 
pp. 221-224). 

. Write a short history of the Indian National Congress up to the 
end of the first world war. 


10. Write notes on any four of the following :— 
(a) Mussolini, (b) U.N.O., (c) Netaji Subhas Bose, (d) Lenin, 
(e) Winston Churchill, (f) Treaty of Berlin, (g) Continental 
System. (See Part II, pp. 205-206, 230-235, 195-198, 86-87, 46). 
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